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প্রস্তাবনা 


বিশ্বভারতীর কৃতী অধ্যাপক শ্রীমান্‌ প্রবোধচন্ত্র একদিন না 
একদিন ধর্মবিজয়ী অশৌক সম্বদ্ধে যননযোগ্য বই লিখবেন পূর্ব 
থেকেই জানতাম। সেদিন থেকে জানতাম যেদিন তিনি স্থানীয় বিশ্ব- 
বিদ্ভালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কতি বিভাগে আমার 
ক্লাসে দেবানাংপ্রিয় অশোকের উৎকীর্ণ লিপিসমূহ বিচক্ষণতা ও 
নিষ্ঠার সহিত পড়তে আসেন। আজও বেশ মনে পড়ে প্রবোধচন্জ্রের 
পরিপৃচ্ছা, জিজ্ঞাসা ও স্ৃতীক্ষ তর্কবিতর্কের ফলে আমার অস্ুশীসনের 
ক্লাসগুলি কেমন জমে উঠত। কলিঙ্গীধিপতি চেতকুলতিলক প্রজা রপ্তক 
সর্বপাষগুপুজক ও সর্বদেবায়তনসংস্কারক খারবেলের হাঁখিগুম্ফা- 
প্রশস্তিও প্রবোধচন্র আমার নিকট অধ্যয়ন করেন। তখন থেকে 
আজ পর্যস্ত আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ অচ্ছেগ্চ হয়ে আছে। 

আগের থেকেই বাংলাভাষায় প্রবন্ধাদি লেখা প্রবোধচন্তরের 
অভিপ্রায় ও উচ্চাতিলাষ ছিল। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পূর্ব সংকল্প 
বর্জন করেননি । বস্তর বিশ্লেষণী ক্ষমতা, বিচারবুদ্ধি এবং নিরূপিত 
সত্যকে প্রমাণ সহ পাঠকের নিকট উপস্থিত করবার সৎসাহস 
প্রবোধন্ত্রের রচনার* বিশেষত্ব । ভাষাও যেমন সরল প্রাঞ্জজ ও 
হৃদয়গ্রাহী, প্রকাশতঙিও তেমন মনোহর ও মুন্বর। তাঁর এই 
কৈশোরাগত গুণগুলি ধর্মবিজয়ী অশোক” পুস্তকেও সর্বত্র ফুটে 
উঠেছে। তবে এখানে বিষয়বস্ত হচ্ছে এরতিহাসিক এবং এর গুরুত্থ 
নির্ভর করছে লব্ধ তথ্য ও প্রমাণের যথাযথ বিচারের উপর। 

পুস্তকের আলোচ্য বিষয় অশোকের ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি, 


০ 


অহিংস! ও রাজনীতি, ধর্মনীতি, এবং ধর্মনীতির পরিণাম । অশোকের 
ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস, সাআ্াজ্যের সীমা ও রাহ্তরীয় শীসন প্রভৃতি 
মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়। সংক্ষিপ্ত হলেও প্রবোধচন্ত্রের গ্রন্থ 
পূর্ণাজ। এবং বিস্তারিত হলেও আমার 450৮2 277৫2 2125 17/501%512015 
অপূর্ণ। অশোকের উদার ধর্মনীতির সহিত আকবরের সাম্যনীতির 
তুলনা করে তিনি তাঁর আলোচনাকে পূর্ণক্ূপ দিতে পেরেছেন, 
আমি গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে মুসলমান আমলের ইতিহাস 
আলোচনা করিনি। 

প্রীকমুসলমান যুগে, বিশেষত বৌদ্ধধর্ম এবং অশোকের ধর্মবিজয় 
ও ধর্মনীতি সম্পর্কে, সব চেয়ে দেখবার ও ভাববার বিষয় দেবোপাসনা- 
ও যাগবজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংকীর্ণ রাজনীতি ও সমাজ- 
গঠনের সহিত উদারপন্থার বিভেদ, ওঁ বিভেদের ফলে বিরোধিতা, 
বিরোধিতার ফলে সংকীর্ণতার উদ্দামতা, ক্রমে জাতীয় জীবনের 
অধোগতি, দাসত্বের বনু প্রকারভেদ ও জটিলতা, অশ্বমেধ যজ্ঞের 
পুনরাবি9াৰ ও বাড়াবাড়ি, স্তরে স্তরে জাতিবিগ্ভাস, তেদবুদ্ধি, কুটিলতা, 
বিশ্বাসঘাতকতা এবং পরিণামে পরবশতা। এ বিষয়ে আমাদের 
প্রমাণ ও যুক্তির ধারা অনেকাংশে অভিন্ন ও এক। মুখ্যত একটি 
বিষয়ে আমাদের মতের মধ্যে অনৈক্য আছে। 

গ্রন্থের অংশবিশেষে প্রবোধচন্ত্র অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ 
ভাগ্ডারকর ও হেমচন্ত্র রায়চৌধুরীর অভিমত ও যুক্তির প্রভাব এড়াতে 
পারেননি । সে অংশে আলোচন। কর! হয়েছে অশোকের ধর্মনীতির 
পরিণাম । মৌর্ধসাত্াজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির চারটি প্রধান 
কারণ সতর্কতার সহিত আলোচিত হলেও মোটের উপর গ্রন্থকারের 
সিদ্ধান্ত অশৌকের বিরুদ্ধে । 


এ 


একথা সত্য যে, অশোকের মৃত্যুর পর মৌর্ধসাত্রাজ্য অর্ধশতাবীর 

অধিক স্থায়ী হয়নি । এর অবসান ঘটেছে মগধে শুলমিত্র বংশের 
অস্যুদয়ে। এর নিশ্যয় কোনো না কোনো কারণ ছিল। হয়তো 
গ্রন্থকারের দেওয়া! চারটিই যথার্থ ও মুখ্য কারণ। তবে নাগাজুনি 
পর্বতগুহীর লিপিত্রয় থেকে জানা যায় যে, অশোকের উত্তরপুরুষ রাজা 
দশরথ দেবানংপিয় ও পিয়দসি উপাধিতে ভূষিত ছিলেন, অর্থাৎ তখন 
পর্ধস্ত মৌরধসাম্রাজ্য অব্যাহত ছিল। তারপর সবই প্রহেলিকাচ্ছন্ন ৷ 
পাণি দীপবংস ও মহাবংস অশোকের পরবর্তী কোনো মৌর্ধসআাটের 
নাম করে না। বুঝতে হবে তাদের কেউ সদ্বর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন 
না। দশরথও ছিলেন আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক। পুরাণাদিতে 
একটি নামতালিকা মিলে । গার্গীসংহিতার যুগপুরাণ অংশে 
বিকৃত আছে যে, ইন্দ্রাবতার শালিশ্তক ছিলেন ধর্মের নামে 
অধামিক (ধর্মবাদী অধাগ্সিকঃ ) স্বরাষ্্রমর্দনের ফলে প্রজাগণ এত রুষ্ট 
হয় যে শেবকাঁলে তিনি তার ধাগ্সিক প্রথিতগুণ ও কৃতী জ্যেষ্টভ্রাতা 
বিজয়কে সিংহাসনে বসাতে বাধ্য হন। বিজয়ের রাজত্বকালে কিংবা 
অব্যবহিত পরে ছুষ্টবিক্রম যবনগণ সাকেত, পঞ্চাল ও মথুর1 জয়ের 
পর কুস্মপুর বা পাটলিপুত্রকে কাদায় প্রোথিত করে রাজোর 
সর্বত্র হীহাকার তুলেছিল । 

ততঃ সাকেতম্‌ আক্রম্য পথশলান্‌ মথুরাংস্তথা। 

যবন! ছুষ্টবিক্রান্তাঃ গুাপস্তস্তি কুস্ুমধ্বজম্‌ ॥ 

ততঃ পুষ্পপুরে প্রাঞ্ডে কর্ঘমে প্রোথিতে হিতে । 

আকুল! বিষয়াঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ 

পুরাণাদির নামতালিকায় শালিশুক জনৈক পরবর্তী মৌর্য রাজা । 

কিন্তু যেভাবে ধুগ্রপুরাগ শালিগুকের আবির্ডাবকাল নির্দেশ করেছে 


৬. 


তাতে শ্বতই মনে সন্দেহ জাগে যুগপুরাণের উক্তি আদৌ বিশ্বাস্ত 
কি না। বলা হয়েছে শৈশুনাগবংশীয় রাজারা! পাটলিপুত্রে পাঁচ 
হাজার পাঁচশো পঞ্চানন বছর রাজত্ব করবে, তারপর আবির্ভাব হবে 
শালিশুকের। গর্গোক্ত যবন কারা? লক্ষণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ- 
সেন ও কেশবসেনের তাত্রশাসনসমূহে গর্গযবন শবে তুরকি 
আক্রমণকারীকেই নির্দেশ করেছে : 
গণর্যবনানয়প্রলয়কালরুদ্রঃ | 

যবনের আগমন সম্বন্ধে ৭২ শকাবে ( ১৫* খ্রীষ্টাবে ) উৎকীর্ণ প্রথম 
রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালেখে বলা হয়েছে যে, অশোক মৌর্ষের 
রাজত্ব শেষ হলে পর ( অশৌকন্ত মৌরযস্তংতে ) যবনরাজ তৃষা্ক চন্পতপ্ত 
মৌর্ধের রাজত্বকালে নিমিত সুদর্শন হদের এক বাধ তৈরি করিয়ে- 
ছিলেন। 'তুষাস্ক' এই পারসীক নামধারী যবনরাজ সম্ভবত এদেশের 
উত্তরপশ্চিম অঞ্চল থেকে গুজরাটে এসেছিলেন। পতঞ্জলিরূত 
পাণিনীয় মহাভাষ্যের বর্ণনামতে পুষ্যমিত্রের সময়ে রাজপুতানার 
মধ্যমিকা অঞ্চলে যবনদের আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু এ পুষ্যমিত্র 
কে আমর! এখনও ঠিক জানি না। পুরাণাদিতে শুঙ্গ এবং কাখদের 
পরবর্তী পুষ্যমিত্রদের উল্লেখ আছে। পাণিনীয় মহাতাম্মের শ্বনামধন্ 
্রস্থকার পতঞ্জলি শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক কি না 
সন্দেহ। 

পতঞ্জলির মতান্গুসারে অব্রভবান্‌, আযুস্সান্‌ ও দীর্ঘায়ু; শবের গ্চায় 
দেবানংপ্রিয়ও একটি সম্মানস্থচক পদবী। হ্র্ষচরিতের টাকাকারের মতে 
দেবানাংপ্রিয় একটি পৃজাৰচন (070750)1 আমি মনে করি ন| 
যে, পাণিনির বারতিককার কাত্যায়নের “দেবানাংপ্রিয় ইতি চ মূর্ধে 
বচনটি অশোকের প্রতি বিদ্বেষ গুচন! করে। গ্রীক রাজদুত 


হই 


মেগাস্থিনিস বলেন, তার সময়ে এ দেশে দেবোপাসক ব্রাঙ্গণগণ ছিলেন 
10521 07700 0) ০5 অর্থাৎ দেবানীংপ্রিয়। পালি অঙ্ভুততর- 
নিকায়ের এতদগৃগ বগৃগে দেখা যায় বুদ্ধের সমসাময়িক শিষ্য স্থবির 
পিলিন্দবৎস দেবতানংপিয়দের মধ্যে অগ্রগণ্য । পালি অপদান গ্রন্থে 
বণিত আছে যে, পিলিন্দবৎস তীর পূর্বজন্মে ব্মান তদ্রকল্পে জনৈক 
মহা্ুভব রাজচক্রবর্তীর পদে অধিষ্টিত ছিলেন এবং তার ধামিক 
রাজশাসনের ফলে বহুলোক দেহত্যাগের পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ 
করে মধ্যে এসে তাঁর কাছে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাত, এজগ্ভই তার 
উপযুক্ত খ্যাতি হয়েছিল দেবতানংপ্রিয় । 

ইমন্সিং ভদ্দকে কপ্পে একো আসি জনাধিপো। 

মহান্ুভাবে রাজ সি চকবত্তি মহাবলো। ॥ 

সো হং পঞ্চনু সীলেনু ঠপেত্বা জনতং বহুং | 

পাপেত্বা স্থগতিং যে দেবতানংপিয়ে অভুং || 

ষ্ঠ্যা আক্রোশে' পাণিনির এই হ্ষত্রের মানে বষ্টাবিতক্তিযুক্ত 
অলুক্সমাসে আক্রোশ বোঝায় । কাত্যায়ন এর উপর মন্তব্য করলেন, 
দেবানাংপ্রিয়ের গ্ায় সম্মাণস্থচক পদবীও ঘমূর্খ” অর্থে প্রযুক্ত হয়। 
দেবানাংপ্রিয় যে তার সময়ে একটি প্রকট পৃজাবচন ছিল, তার মন্তব্য 
থেকে তাই শুধু প্রতীয়মান হয়। নচেৎ “ইতি ৮” নিপাতপূর্ব "চ* অবায়টি 
নিরর্থক হয়। কাত্যায়নপ্রদন্ত দেবানাংপ্রিয়ের অস্্যায়ী শব্ধ সংস্কতে 
মহা ব্রাঙ্মণঃ, বাংলায় বড়োলোকের ছেলে, ইংরেজিতে 1587760 | 
পূর্বে বলেছি অশোকের পরবর্তী মৌর্য সম্ত্াটু দশরথ ছিলেন 

আজীবিক সম্প্রদায়ের উপাসক । আজীবিকেরা ছিলেন জ্যোতিষী ও 
ভবিষ্যদ্বক্তা। বৌদ্ধ কিংবদস্তীমতে এজন্যই ছিল বিশ্দুসারের 
রাঁজপরিবারে জনৈক আজীবিকের বিশেষ প্রতিপত্তি। যথাপুর্বং 
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তথাপরং জ্যোতিষীরাই বহক্ষেত্রে রাজা! ও রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা। 
যুগপুরাণের প্রমাণেও অশোকের পরবর্তী মৌর্ধগণের অধঃপতনের জঙ্ঠ 
তাদের ধর্মের নামে অধর্মাচরণই দায়ী। 

পালি মহাপরিনিব্বানন্ৃতন্তে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে ভবিষ্যতে 
পাটলিপুত্রের তিন কারণে বিপদ হতে পারে, অগ্নিদাহ, জলগ্লাবন 
কিংবা অন্তর্জোহ। সে যে কখন ঘটেছিল তা এখনও আমর! জানিনে, 
অশোকের পূর্বে কিংবা পরে। 

আমার মতে সাআ্রাজ্যবিশেষের উ্বানপতন প্রারুতিক নিয়মসিদ্ধ। 
যেমন ব্যক্তিবিশেষের জীবনে যতই সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন 
করা হোক না কেন মৃত্যু অবশ্থন্তাবী, তেমনি সাআ্রাজ্যবিশেষেরও 
অবসান অবধারিত । বহু পুরাতন রাজবংশের পরিণাম আলোচনা 
করে স্ুপ্রপিদ্ধ এ্তিহাসিক দার্শনিক ইবনা খালদুন তার মকদ্দিমা 
গ্রন্থে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে, যেমন ব্যক্তির পরমায়ু ৯২০ ব্ছর, 
রাজবংশের প্রকৃত স্থায়িত্বকালও তাই। প্রথম তিন পুরুবের 
আমলে রাজত্ব বেশ চলে, তৃতীয় পুরুষে তা চরযে পৌছে, পঞ্চম 
পুরুষের পর থেকে অধঃপতন ঘটতে থাকে । 

অশোকের সময়ে মৌর্য সামরিক শক্তি অব্যাহত ছিল। তার 
ত্রয়োদশ গিরিলিপিতে দেখি কলিঙগজয়ের পাঁচ বছর পরেও 
তিনি তার কোষ-দণ্-বলজনিত প্রভাব বা প্রসুশক্তি বিষয়ে সচেতন | 
সাঞজাজ্যের অভ্যন্তরে উপদ্রবকারী আটবিকগণকে সমুচিত দণ্ড দিয়ে 
তিনি পরে তার অনিচ্ছাকৃত কার্ষের জগ্ঠ অনুতাপ জানাচ্ছেন আর 
নিজের প্রভাব দ্বারা শাসাচ্ছেন ভদ্র হয়ে চল, নচেৎ হত্যা কর! 
হবে?। তাঁর সাম্াজোর উত্তরপশ্চিম সীমান্তে কোনো আক্রমণের 
আশঙ্কা! হয়েছিল তা তার কোনো লিপি থেকে প্রমাণিত হয় না। 
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ূর্বপ্ান্তে আশঙ্কার কারণ হয়েছিল, প্রমাণ কলিঙ্গে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় 
স্বতন্ত্র গিরিলিপি। সম্ভবত তা তার অভিষেকের ৩২তম কিংবা 
৩৭তম বর্ষে উৎকীর্ণ হয়েছিল। তাতে তিনি সমীপবর্তী সামস্রগণকে 
শাসিয়েছেন এই বলে, “আমি তোমাদের ক্ষমা করব আমার ধৈর্ষের 
সীমা অতিক্রম না করা পর্যন্ত । কাজেই তখন পর্যন্ত তার কোষ-দ্ড- 
বলপ্রস্ত প্রতৃশক্তি অটুট ছিল। তখন তাঁর পুত্রগণ শুধু যে বয়স্ক 
হয়েছিলেন তা নয়, তারা প্রান্তীয় প্রদেশসমূহে স্বতন্ত্র স্তন 
মন্ত্রিপরিষদ সহ উপরাজার কার্যভার পেয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বের 
অবসানের পটভূমিতে আমরা এরূপ একটি স্পষ্ট দৃশ্ত দেখি তার 
দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ-গিরিলিপিতে । 

চতুর্থ গিরিলিপিপ্রসঙ্গে 'তেরীঘোল” শবে রণভেরীর নিনাদ অর্থ 
হতেই পারে না। “ভেরীঘোসো অহো! ধম্মঘোসো! উক্তির একমান্র 
উদ্দেশ্ঠ প্রজাহিতৈষী পূর্ব পূর্ব রাজগণের অবলঙ্ষিত ধর্মোৎ্সব এবং 
অশোকের অবলঙ্থিত ধর্মোপদেশ, গ্রজাবর্গের ও জনমানবের আশানুরূপ 
চরিক্রোন্নতি সাধনের এ ছুই উপায়ের কার্ধকারিতার পার্থক্য দেখানো । 
নচেৎ চতুর্থ গিরিলিপি ও সপ্তম স্তস্তলিপির ভণিতা অংশের কোনো 
মানে য় না। 

আমার বলবার উদ্দেশ্ঠ সাআজাজ্যবিশেষের উ্থানপতনের কারণ- 
গুলির উপরে জোর ন1 দিয়ে ্তিহাসিকের প্রধানত দেখা উচিত 
আদর্শবাদী অশৌকের ধর্মনীতি ও ধর্মবিজ্য়পদ্ধতি ভারতসত্যতা ও 
মানবসগ্যতার গতি কতটা নিয়ন্ত্রণ করেছে। ম্ুথের বিষয় প্রবোধচন্তর 
এর সুস্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। এবিষয়ে উপযুক্ত আলোচনা ও 
গবেষণা আজ অবধি হয়নি। আশ! ছিল আমি নিজেই পরে এ 
সমন্তার সমাধানে অগ্রমর হব। 
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আর অধিক লিখে প্রস্তাবনার সীমা অতিক্রম করা উচিত মনে 
করি না। তবে উপসংহারে বল! কর্তব্য যে, দুএকটি বিষয়ে কিছু কিছু 
মতভেদ সন্তেও লেখকের স্বদত্ত তথ্য এবং মৌলিক যুক্তি ও বিচারগুলি 
আমার কাছে খুবই উপাদেয় মনে হয়েছে । আমার বিশ্বাস গ্রন্থটি যে- 
ভাবে লেখা তাতে এটি সকল শ্রেণীর পাঠকের কাছেই সমাদৃত হবে। 
আমি এও আশা করি যে, প্রবোধচন্ত্র অশোক সম্বন্ধে বৃহত্তর গ্রন্থ 
লিখে সকলকে উপকৃত করবেন। 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 


১০ জাঙুয়ারী ১৯৪৭ শ্রীবেণীমাধব বড়ুয় 


ভূমিকা 


প্রিয়দর্শা অশোক প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূ স্বরূপ । 
তার চরিত্র ও বাণীতেই ভারতবর্ষের সর্বোত্তম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। 
তিনি যে ধর্ম ও মৈত্রীর বাণী তৎকালীন সত্য জগতের এক প্রান্ত 
থেকে অপর প্রান্ত পর্যস্ত বহন করে নিয়েছিলেন তার ফলেই ভারতবর্ষ 
চিরকালের জগ্ঠ বিশ্বমানবের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । জাতি- 
বর্ণ- ও ধর্ম-নিধিশেষে মানুষের মধ্যে শাস্তি ও মেত্রী প্রতিষ্ঠা এবং 
সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের ভিত্তির উপরে সর্বভারতীয় এ্রকাপ্রতিষ্ঠাই ছিল 
তাঁর মহৎ জীবনের সাধনা । এই মহাসাধনার স্বৃতি আজও 
বিশ্বমানবের এক বৃহৎ অংশের চিত্তে উজ্জ্বলরূপে জাগরূক আছে। 
ছুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতবর্ষের 
অন্তর থেকে সে স্থৃতি প্রায় সম্পূর্ণূপেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্ত 
সহজে বা স্বল্লকালে সে বিলুপ্তি ঘটেনি। মহৎ জীবনের মহৎ আদর্শ 
মানবহৃদয়কে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ ও সুচিরকালের জঙগ্ঠ প্রেরণাদান ন 
করে পারে না। 

অশোকের মৈত্রীসাধনাও দীর্ঘকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপরে 
প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর তিরোধানের অনতিকাল পরে 
রচিত বোদ্ধধর্মগ্রস্থ অক্ুত্তরনিকায়ে জন্দুখণ্ডের যে অধীশ্বর অদণ্ড ও 
অশস্ত্রের দ্বারা পৃথিবীজয় এবং ধর্ম ও সাম্যের দ্বারা রাজ্যশাসন 
করেছিলেন তার প্রতি গভীর শ্রদ্ধ। প্রকাশ করা হয়েছে। 

মৌর্যসাম্াজ্যের প্রচ আন্তুরিক শক্তির আক্রমণে কলিঙগরাজ্য 
বিধ্বস্ত হবার প্রায় অব্যবহিত পরেই অশোক অন্ুতগুহৃদয়ে ও-রাজ্যের 
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অধিরাসীদের কল্যাণসাধনে ব্রতী হলেন। অন্ত্রবিজিত কলিঙ্গে তার 
এই চিত্তবিজয়বত যে ব্যর্থ হয়নি তার প্রমাণ আছে ও-জনপদের 
প্রাচীন ইতিহাসেই। অশোকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কলিঙ্গ 
পুনরায় স্বাধীনতা অর্জন করে । এই স্বাধীন কলিঙ্গের চেতবংশীয় জৈন 
সম্রাট খারবেলের (শ্রীষটপূ্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতক ) আধিপত্য উত্তরে 
অঙ্গমগধ ও দক্ষিণে পাগ্যরাজ্য পর্বস্ত বিস্তৃত হয়। কিন্তু এই প্রবল 
পরাক্রান্ত জৈন নৃুপতিও তাঁর হাথিগুম্ফা জিপিতে “সবপাসংডপৃজক' 
বলে বণিত হয়েছেন। এই বিশেষণটি যে অশোকের 'দেবানং পিয়ে 
পিয়দ্সি রাজা সব পাসংডানি পৃজয়তি” এই বাণীরই প্রতিধ্বনি তাতে 
সন্দেহ নেই। অশোকের অস্ত্রবিজয়ের প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ করেও 
কলিঙ্গ তার ধর্মবিজয়ের প্রভাবকে সাননদেই শ্বীকার করে নিয়েছিল । 
অশোকের ত্রয়োদশ পর্বতলিপি থেকে জানা যায় তার সাম্াজোর 
অন্তর্গত মহারাইীয়দের মধ্যেও তিনি ধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। 
তার মৃত্যুর পরে মহারাষ্ট্রভূমিও কলিঙ্গের গ্ঠায় স্বাধীনতা লাভ করে 
এবং ওই প্রদেশের সাতবাহনবংশীয় সম্রাটগণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা করেন। সাতবাহন-নৃপতির শুধু যে স্বীয় প্রদেশকে মৌর্য- 
সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত করেছিলেন তা নয়, তারা ছিলেন 
্রাহ্মণ্যধর্মের পরম পৃষ্ঠপৌঁষক এবং অশ্বমেধাদি ষাঁগযজ্ঞের পক্ষপাতী । 
কিন্তু প্রিয়দর্শী অশোকের মৈত্রী ও অহিংসার আদর্শ তাঁদের চিত্তকেও 
জয় করে রাষ্্রীয় বিরোধের উধের্ধ উন্নীত করতে সমর্থ হয়েছিল। 
এই বংশের অগ্ততম শ্রেষ্ঠ সম্রাট গৌতমীপুত্রের (শ্রী ১০৬-১৩০) 
বর্ণনাপ্রসঙ্গে একটি খোদিত লিপিতে বলা হয়েছে ষে তিনি কৃতাপরাধ 
শক্রজনেরও প্রীণহিংসায় বিষুখ ছিলেন (কিতাপরাধে পি সতুদ্জনে 
অপানহিসারচি)। এই যে অগ্রাণছিংসারুচিতার জগ্ত গৌরববোধ, 
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এটা! নিঃসনেহছেই অশোকের অহিংসাবাণীপ্রচারের অগ্যতম শ্রেষ্ট 
ফল। 

মহারাষ্ট্রের সাতবাহনবংশীয় সম্রাটদের প্রতিদবদ্্ী ছিলেন মালব 
(রাজধানী উজ্জয়িনী ) ও স্ুরাষ্ট্রের (কাঠিয়াবাড় ) শবক্ষত্রপ রাজগণ। 
রায় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে এই বংশের বিখ্যাত রাজা মহাক্ষত্রপ 
গ্রথম কুদ্রদামা পশ্চিম ভারতে একটি শ্ববিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করেন। 
রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রাচীন গিরিনগরের (আধুনিক গিরনার ) নিকটবর্তী 
একটি পর্বতগাত্রে অশোকের কয়েকটি অন্থুশাসন উৎকীর্ণ হয়েছিল । 
এই পর্বতটিরই আরেক অংশে উক্ত রুত্রদামার আমলে ৭২ শকাকে 
( ত্বী ১৫০) উৎকীর্ণ একটি লিপি আছে। আধুনিক জুনাঁগড় সহারের 
নিকটে অবস্থিত বলে এই পর্বতলিপিটি জুনাগড়লিপি নামে খ্যাত 
হয়েছে। এই লিপিটিতে মৌর্ধসমা চন্ত্রগতণ্ত ও অশোকের নাম 
নুষ্পষ্টতাবেই উল্লিখিত আছে! এই লিপি থেকে জানা যায় চন্রগুপ্ 
মৌর্ষের রাষটর় পুষ্যগুপ্ত গিরিনগরের অদূরে সুদর্শন নামে একটি বৃহৎ 
তড়াগ নির্মাণ করান। অশোকের পরে (মতান্তরে অশোকের 
আমলে) যবনরাজ তুষান্ক একটি বাঁধ ও কয়েকটি প্রণালীর দ্বারা 
তড়াগটিকে অলংকৃত করেন । কিন্ত গ্রী্ীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যতাগে 
ওই বাঁধটি প্রবল ঝটিকায় বিন হলে মহাক্ষত্রপ রদ্রদামার আদেশে 
সেটি পুননিথিত হয়। দেখা যাচ্ছে কুদ্রদামার আমলে চক্রগুপ্ত তথা 
অশোকের নামই যে শুধু ভারতবাসীর মনে সুষ্পষ্টতাবে জাগরূক ছিল 
তা নয়, তাঁদের স্থৃতিবিজড়িত কীতিও তখন পর্যস্ত অক্ষভাবেই 
বিষ্ভমান ছিল এবং সেই কীতিকে রক্ষা করবার আকাজ্ষণও তখনকার 
দিনে যথেষ্ট প্রবল ছিল। মৌর্ধসম্রাুদের আদর্শও তৎকাল পর্স্ত 
ভারতবাসীর হৃদয়ে প্রেরপা জোগাতে বিরত হয়নি বলেই মনে হয়। 
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বিদেশাগত শকজাতীয় রাঁজারাও এই সময়ে ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
ক্বীকার করে নিয়েছিলেন । সাতবাহন সম্রাটদের নায় শকক্ষব্রপরাও 
্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক বলে গর্ববোধ করতেন। জুনাগড়লিপিতে 
মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম! সর্ধবর্ণের রক্ষক এবং ব্রাহ্গণ্য ধর্মবিজয়ের আদর্শ 
অঙ্গুসারে 'অরষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপক” বলে বণিত হয়েছেন। ক্ষব্রিয়জনোচিত 
সংগ্রামদক্ষতাও তাঁর কম ছিল না। উক্ত লিপিতেই বলা 
হয়েছে 'অভিমুখাগতসদৃশশত্র'র প্রতি প্রহরপবিতরণে তিনি বিমুখ 
ছিলেন না । এই উক্তি ভারতবর্ষের অভিমুখাগত বিজিগীষু সেলুকসের 
প্রতিরোধকারী চন্ত্রগুপ্তের আদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু 
এই দুর্ধর্ষ শকনৃপতিও সংগ্রামক্ষেত্রের বাইরে নরহত্যা থেকে বিরত 
থাকার কঠিন সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন, তিনি ছিলেন “আপ্রাণোচ্ছাসাৎ- 
পুরুষবধনিবৃত্তিকৃতসত্যপ্রতিজ্ঞ । এই প্রতিজ্ঞাগ্রহণ থেকে মনে হয় 
গৌতমীপুত্র সাতবাহনের গ্যায় শকমহাক্ষত্রপ রুদ্রদামার চিন্তেও 
অশোকের অবিহিংসানীতির প্রভাব যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। 

তারপর গুপ্রধুগের ইতিহাসে দেখি সম্রাট সমুদ্র ( আম্থমানিক 
৩৩০-৩৮* ) অশোকেরই একটি ধর্মস্তস্ভের গাত্রে শ্বীয় কীতিকাহিনী 
উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন । এই লিপিটি আজকাল সমুদ্রগুপ্তের এলহাবাদ- 
প্রশস্তি নামে খ্যাত হয়েছে। সমুদ্রগুপ্ডের প্রপৌত্র স্কন্গুপ্তের আমলেও 
€(৪৫৫-৪৬৭) গিরিনগরের পর্বতগাত্রে অশোকের ধর্মলিপির 
(তথা রুদ্রদামার প্রশস্তির ) অদৃরেই একটি প্রশত্তি উৎকীর্ণ হয়েছিল । 
এটি এখন স্বন্দগুপ্তের জুনাগড়প্রশত্তি নামে পরিচিত। কিন্ত সে 
সময়ে অশোকের ধর্মলিপিগুলি জনসাধারণের বোধগম্য ছিল কি না 
নিঃসন্দেহে বলা যায় না। কিন্তু তখনও অশোকের মহৎ কীতির 
কথ। জনসাধারণের স্থৃতিতে অনির্বাণ দীপ্তিতেই বিগ্কমান ছিল, তার 
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প্রমাণ চৈনিক পরিব্রাজক ফা! হিয়ানের বিবরণ। খ্রীহ্ীয় পঞ্চম 
শতকেও মগধে অশোকের আমলের বিশাল রাজপ্রাসাদ তথা 
তৎকালীন চিকিৎসালয়গুলি দেখে ফা হিয়ানের হৃদয় বিস্ময় ও 
শ্রদ্ধায় পূর্ণ হয়েছিল। এই চিকিৎসালয়গুলি যে অশোকের রুগ্ন 
মানুষ ও পশ্তর চিকিৎসাব্যবস্থারই এতিহাসিক পরিণতি তাতে 
সন্দেহ নেই। 

বিশাধদত্তের মুদ্রারাক্ষস নাটকে (আছ্ুমানিক পঞ্চম শতক ) বণিত 
চন্্রগুপ্তমৌর্যকতৃ্ক মগধাধিকারের কাহিনী থেকে অনুমান করা যায় 
যে, অশোকমৌর্ধের কথাও তৎকালে লোকসমাজে বিশ্থৃত হয়ে যায়নি। 
বস্তত তৎকালীন ভারতীয় এবং সিংহলীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে অশোক- 
স্বতির যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। দিব্যাবদান (চতুর্থ শতক ) লামক 
সংস্কত গ্রন্থ, বিশেষত তার অশৌকাবদান নামক প্রাচীন অংশ, থেকে 
বোঝা! যায় গু্সম্াটগণের রাজত্বকালে অশেকের ইতিহাস অবিকৃত 
না থাকলেও তার মহত্বের প্রতাব নিঙ্তিয় ছিল না। দীপবংস 
(চতুর্থ শতক ) এবং মহাঁবংস (পঞ্চম শতক) নামক পালিভাষায় 
রচিত সিংহলের প্রীতিহাসিক কাব্যছুটিতেও অশোকের বিস্তৃত 
কাহিনী বণিত আছে। এই কাহিনীর এঁতিহাসিক মুল্য খুব বেশি 
নয়। কিন্ত সে সময়েও সুদূর সিংহলের অধিবাীরাও যে অশোকের 
আদর্শ থেকে প্রেরণা লাভ করত সে কথা এই কাহিনী থেকেই 
প্রমাণিত হয় । 

অতঃপর পুস্ততৃতিবংশীয় সম্রাট হর্ষবধন ও চৈনিক মনীষী 
হিউএমলাঙের (সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ) কথা উল্লেখ করাই বাহুল্য । 
হর্যবধণ অশোকের আদর্শে কতখানি অস্থুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং 
হিউএম্সাঙ ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্বে অশোকের স্মৃতিবিজড়িত কত 
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স্তস্ড ও ঝুঁপ দেখেছিলেন আর কত কাহিনী শুনেছিলেন তা উক্ত 
চৈনিক পরিব্রাজকের ভারতবিবরণে বধিত আছে। কিন্তু হিউএছ্ব- 
সাঙের বিবরণ থেকে মনে হয় সম্ভবত তৎকালেই অশোকের 
ধর্লিপিগুলি ভারতীয়গণের কাছে হুর্বোধ হয়ে গিয়েছিল। নতুবা 
অন্তত কতকগুলি অশোঁকলিপির মর্ন উক্ত বিবরণে অবশ্যই পাওয়া 
যেত বলে মনে করা যায়। সপ্তম শতকের উত্তরার্ধে আরেকজন 
চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ অশোকের একটি ভিক্ষুবেশী মুতি 
দেখেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন । তাতে বোবা যায় অশোকের 
চরিত্র ও আদর্শ দেশের স্থৃতিতে তখনও অস্পষ্ট হয়ে যায়নি । 

্ী্টীয় দ্বাদশ শতকেও যে অশৌকের পুণ্যস্থৃতি ভারতীয় হৃদয় 
থেকে লুগ্ত হয়ে যায়নি তার প্রমাণ পাওয়া! যায় বারাণসী ও কাগ্যকুক্তের 
গাহড়বালবংশীয় নৃুপতি গোবিন্দচজ্ের (১১১৪-১১৫৪ ) সারনাথ- 
শিলালিপি থেকে । গোবিনচন্দ্র ছিলেন ব্রাঙ্গণ্যধর্মের নিষ্ঠাবান 
অন্ুরাগী। কিন্ত তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিও বিরূপ ছিলেন ন]। 
তার রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জগ্য একাধিক সংঘারাম ও বিহার 
নিগিত হয়েছিল। কুমারদেবী ও বাসন্তদেবী নামে তাঁর ছুইজন 
মছিষী ছিলেন বৌদ্ধ। উক্ত শিলালিপি থেকে জানা যায কুমারদেবী 
ধর্মাশৌক নরাধিপের আদর্শে অন্গুপ্রাণিত হয়ে সারনাথে একটি নব- 
নিগ্িত বিহারে ধর্মচক্রপ্রব্তনরত বুদ্ধমৃতি পুনঃগ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন । 
সম্ভবত এটিই ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকস্থৃতির শেষ নিদর্শন । 

চতুর্দশ শতকের মধ্যতাগে স্থাপত্যশিল্পরসিক স্থলতান ফিরুজ 
তুঘলক আমবালা৷ জেলার অন্তর্গত তোপরা নামক স্থানে অশোকের 
একটি স্তস্ত দেখে তার শিল্পসৌন্দর্ধে মুগ্ধ হন এবং ১৩৫৬ সালে তিনি 
বু ব্যয়ে ও বহু কষ্টে এটিকে তোপরা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তরিত 
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করেন। এখনও সেটি ওখানে অক্ষতভাবেই বিস্কমান আছে। 
ফিরুজ শাহ পরে মীরাট থেকেও আরেকটি অশোকম্তন্ভ দিল্লিতে 
আনয়ন করেন। এই স্তস্তটি পরব্তী কালে গুরুতর আঘাত পেয়ে 
টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ১৮৬৭ সালে এই টুকরোগুলিকে জোড়া 
দিয়ে স্তস্তটিকে দিল্লিতে তার পূর্বের জায়গাতেই পুনঃস্থাপন করা 
হয়। এখনও সেটি সেখানেই আছে। যাহোক, ফিরুজ শাহের 
আমলে ছুটি অশোকন্তস্ত দিল্লিতে স্থানান্তরিত হলেও তৎকালে 
স্তস্তগাত্রের খোদিত লিপি পাঠ কর! দূরের কথা, এ ছুটি যে অশোকের 
নিগ্নিতি একথাটিও কেউ জানতেন ন1!। এভাবে অশোকের শ্ৃতি 
ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হয়ে গেল। সপ্তদশ শতকের প্রারস্তে (১৬০৫) 
বাদশাহ জাহাঙ্গীরের আমলে পুবোৌক্ত এলাহাবাদন্তস্তের গাত্রে তার 
পূর্বপুরুষদের নাম উৎকীর্ণ করা উপলক্ষ্যে অশোকের ছুটি লিপিকে 
যেভাবে নষ্ট কর! হয়েছে তাতে একান্ত নি্নমতাই প্রকাশ পেয়েছে। 
এই সপ্তদশ শতক থেকেই অশোকের কীতির প্রতি যুরোপীয়গণের 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তখন থেকে তারা এবিষয়ে ক্রমশ অধিকতর 
আগ্রহান্থিত হতে থাকেন এবং তাদের আগ্রছেই কালক্রমে অশোকের 
কীতি ও ইতিহাসের উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু তাদেরও এ বিষয়ে দীর্ঘ- 
কাল অন্ধকারে হাতড়াতে হয়েছিল। সপ্তদশ শতকে 052120 001 
0০759 তোপরা থেকে আনীত দিপ্লির প্রস্তরস্তস্তটিকে পিতলের 
তৈরি বলে ভ্রম করেছিলেন। সৃম্তগাত্রের আশ্চর্য মহত ও 
চাকচিক্যই এই ত্রাস্তির হেতু। উনবিংশ শতকের গোড়াতে বিশপ 
হিবারও এটিকে ঢালাই করা ধাতুর তৈরি বলে বর্ণনা করেন। 
উনবিংশ শতকেই যুরোপীয়় প্রত্বতান্ত্িকগণ অশোকের ইতিহাস 
উদ্ধারে বিশেষভাবে সচেষ্ট হন। অন্তত ১৮৪ সাল থেকে বর্তমান 
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সময় অবধি হিমালয়ের পাদদেশ থেকে মহিষুর এবং পেশোয়ার 
থেকে ভুবনেশ্বর পর্যস্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে প্রায় ত্রিশটি স্থানে 
পর্বত- বা স্তস্ত-গাত্রে কিংবা শিলাফলকে উৎকীর্ণ অশোকের বহু লিপি 
আবিষ্কৃত হয়েছে। এখন পর্যন্ত অশোকের বব্রিশটি লিপির সন্ধান 
পাওয়! গিয়েছে। কিন্তু একই স্থানে একাধিক লিপি এবং একই 
লিপি বহু বিভিন্ন স্থানে উৎকীর্ণ হয়েছে । এদিক থেকে হিসাব 
করলে অশোকের লিপিসংখ্যা হয় একশো চুয়ার। তার মধ্যে 
প্নেরোটি 'আবিষ্কত হয়েছে ১৯২৯ সালে শ্রীযুক্ত অন্গ ঘোষ কর্তৃক 
মাদ্রাজ প্রদেশের কুরম্ুল জেলায় য়েরাগুড়ি নামক স্থানে, এবং 
দুটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩১ সালে শ্রীযুক্ত নারায়ণ রাও শাস্ত্রী কর্তৃক 
হায়দরাবাদ রাজ্যে তুঙ্গতদ্রার উত্তরতীরে পালকিগুওঁ ও গবীমঠ 
নামক স্থানে। এই সমস্ত বিশ্বৃত লিপি ক্রমে ক্রমে আবিষ্কৃত হল 
বটে, কিন্তু গ্রথমাবস্থায় এগুলির পাঠোদ্ধারও সহজসাধ্য ছিল না। 
উনবিংশ শতকের প্রথম থেকেই ফুরোপীয় মনীষীরা অশোকলিপির 
পাঠোন্ধারে ব্রতী হন। বহু প্রয়াসের পর ১৮৩৭ সালে ইংরেজ 
মনম্বী জেমস গ্রিনসেপ শিলাগাত্রস্থ মক লিপি থেকে অশোকের বাণী 
উদ্ধার করতে সমর্থ হন। তখন থেকে বর্তমান সময় পর্যস্ত অশোকের 
লিপিকে অবলম্বন করে নিরস্তর যে অজত্র গবেষণা চলছে তার সন্ধীন 
নিলে বিশ্মিত হতে হয়। বস্তত অশোক সম্বন্ধে যত গবেষণা- 
আলোচনা হয়েছে, ভারতীয় ইতিহাসের অন্ত কোনো ক্ষেত্রেই তত 
আলোচন! হয়নি। যাঁদের অক্লান্ত প্রয়াসের ফলে অশোকের 
চরিত্র ও বাণী দীর্ঘকালের বিশ্বৃতি থেকে উদ্ধার লাভ করে 
আধুনিক মানুষের চিত্তকেও মুগ্ধ করছে তদের মধ্যে প্রিনসেপের 
পরেই সার আলেকজাগীর কানিংহাম, এমিলি সেনার, জি ব্ুলার, 
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ভিনসেন্ট শ্মিখ, এফ ভব্ল্যু টমাস, ই হুপ্ট শ, দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, 
রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বেণীমাধব বড়ুয়া প্রস্ভৃতি মনম্বীদের নাম 
বিশেষভাবে শ্বরণীয় । 

এই দীর্ঘকালব্যাপী ধরতিহাসিক গবেষণার ফলে শুধু যে অশোকের 
বিস্ৃত জীবনকাহিনী ভারতবর্ষের জাতীয় স্বৃতিতে নব দীপ্তিতে 
পুনরুজ্জীবিত হয়েছে তা নয়, তার চরিত্রই ভারতইতিহাসের মহত্তম 
ও উজ্জ্বলতম চরিত্র বলে স্বীকৃত হয়েছে । একজন আধুনিক এঁতিহাসিক 
(0). 84. 018০08911)  অশোকচরিত্রকে হিমালয়ের তুঙ্গশূঙ্গের সঙ্গে 
তুলনা করে বলেছেন, 
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এই উক্তির সত্যত৷ অবশ্থ স্বীকার্য। বস্তত ভারতবর্ষের ভৌগোলিক 
ভূমিকায় হিমালয়ের ষে স্থান, তার এঁতিহাসিক ভূমিকায় অশোকেরও 
সেই স্থান। তাঁর চরিত্রের উত্তঙগ মহিমা ভারতইতিহাসের শিরোভাগে 
অবস্থান করে শুধু যেভারতীয় এঁতিহকে চিরকালের জগ্ঠ আশ্রয় দিয়েছে 
তা নয়, ভারতীয় গৌরবকেও জগতের কাছে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। 
বস্তুত অশোকের মধ্যেই ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস ও জাতীয় 
জীবন তার চরম সার্থকতা লাভ করেছিল এবং সে পার্থক্যের মহিম! 
আজও অনতিক্রাস্ত রয়েছে । 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে অশোকের চরিতকথাই এ্তিহাসিকদের 
মনোযোগ আকর্ষণ করেছে মব চেয়ে বেশি । কিন্তু এ বিষয়ে যত 
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আলোচনা হয়েছে তার অধিকাংশই ইংরেজি ভাষায় । ছুঃখের বিষয় 
বাংলা ভাষায় অশোক সম্বন্ধে খুব কম আলোচনাই হয়েছে । দীর্ঘকাল 
পূর্বে (১৮৯২ সালে ) কষ্খবিহারী সেন অশোকচরিত-রচনার যে ধার! 
প্রবর্তন করেছিলেন, পরবর্তী কালে তা যথোচিতভাবে অনন্ত হয়নি । 
এবিষয়ে যে কয়খানি বাংলা বই আছে (গ্রস্থশেষে প্রমাণপঞ্জী, 
ষটব্য ) তার একখানিও নির্ভরযোগ্য নয় কিংবা আধুনিকতম গবেষণার 
পূর্ণপরিচায়ক নয়। বাংলা এঁতিহাসিক সাহিত্যের এই দীনতা 
অস্বীকার ক্র! যায় না। এইঅগ্যই ব্তমান গ্রন্থথানি বাংলা ভাষাঁতেই 
রচিত হল। 

কিন্তু এখনও বাংলা ভাষায় অশোকের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের 
অভাব রইল। কেননা বর্তমান গ্রন্থে অশোকের ইতিহাস বা জীবন- 
কথার সমস্ত দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। অশোকচরিত্রেব যে 
দিকৃটি তাকে সব চেয়ে বেশি মহ দান করেছে, এই গ্রন্থে শুধু সেই 
দিকটাই বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে। তার মহৎ ধর্সনীতির 
জগ্যই তিনি জগতের ইতিহাসে অদ্বিতীয় ও অতুলনীয় গৌরবের 
অধিকারী হয়েছেন। তার রাষ্ট্নীতিও গুতিষ্ঠিত ছিল ধর্মনীতির 
উপরে । কিন্ত আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়েও তার ধর্মনীতি সম্বন্ধে 
অস্পষ্ট ব৷ ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্ভ দেখ! যায়। সুতরাং এবিষরে বিশদ 
আলোচন! করার প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান সময়ে ধর্মসম্প্রদায়গত 
বিরুদ্ধতার দ্বারা ভারতবর্ষের জাতীয় তথা রাষ্্রনৈতিক জীবন 
শোচনীয়ভাবে বিক্ুন্ধ হয়ে উঠেছে। অশৌকের আদর্শ হয়তো এই 
সমস্তার সমাধানে কিছু সহায়তা করতেও পারে। ইতিহীন থেকে 
শিক্ষা লাভ করে তাকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ কর! চাই। কিন্ত 
কোনে! বিশেষ উদ্দেন্ত নিয়ে এরতিহাসিক আলোচন! করলে ইতিহাসের 


হও 

আশ্রয়ভূমিকেই বিনষ্ট করা হয়। একাস্তিক নিরপেক্ষতা সহকারে 
সত্যাহ্ছন্ধানই ইতিহাঁসচর্চার তথা এ্ঁতিহাসিকের একমাত্র লক্ষ্য। 
সেই সত্যের আলোকে বর্তমানের পথ নির্দেশ করা হচ্ছে তার 
ব্যাবহারিক দিক্‌ ১ কিন্তু সে দায়িত্ব খরতিহাসিকের নয়, জননায়কের | 

অশোকের ধর্মপ্রতিষ্ঠ রাষট্রনীতির যথার্থ স্বর্ূপনির্ণয়ই এই গ্রন্থরচনার 
লক্ষ্য। সুতরাং স্বভাবতই আধুনিক গবেষণারীতির অঙ্ুসরণে 
পরবর্তিকালীন সমস্ত অনির্ভরযোগ্য কিংবদন্তী বর্জন করে একমাত্র 
অশোকপিপিগুলিকেই আলোচনার মুখ্য উপাদানরূপে স্বীকার করা 
হযেছে । বলা নিপ্রয়োজন যে, এই গ্রন্থে পূর্বগামী গবেষকগণের 
মতামতের পুনরুক্তিমাত্র করা হয়নি। নূতন দৃষ্টিতঙ্গিতে ও নৃতন 
তথ্যের আলোকে অশোকাছুশাসনের ব্যাখ্যা তথা এতিহাসিকদের 
মতামতের পুনিচার করা হয়েছে। অশোঁকের ধর্মবিজয়শীতি 
সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে পুনরালোচনা করে যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি 
সেগুলিই এই গ্রন্থের প্রধান বিষয়বস্তু । তাছাড়া তৎকালীন ইতিহাসের 
এমন কয়েকটি দিকের উপর আলোকপাত করতে চেষ্ঠা করেছি 
যে সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা হয়েছে বলে 
জানি না । বলা! বাহুল্য এরকম আলোচনায় পূর্বগামীদের সঙ্গে কোনো 
কোনো বিষয়ে মৃততেদ ঘটা অনিবার্ধ। বিশেষজ্ঞদের অভিমতও 
বছ ক্ষেত্রেই পরম্পরবিরোধী । বর্তমান আলোচনায় স্বভাবতই কোনো 
কোনো বিষয়ে এসব অভিমতকে অল্লাধিক পরিমাণে সমর্থন বা 
খণ্ডন করে সত্যান্গসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়েছে । পারম্পরিক মতবাদের 
এরকম বিচারের দ্বারাই ক্রমশ মততেদ খুচে গিয়ে সর্ববাদিসম্ঘত 
সত্যনির্ণয়ের পথ সরল হয়ে আসে। বিভিন্ন মতবাদের অল্পইতা 
ও জটিলতার মধ্যে সত্যের পথকে অন্তত কিছু পরিমাণে যত 


১৬ 


করা বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। এই গ্রন্থ যদি মুধীবুন্দর দৃতি 
আকর্ষণ করতে, অন্ুুসন্ধিৎম্দের চিত্তে চিন্তার উদ্রেক করতে এবং 
সাধারণ পাঠকের মনে অশোক সম্বন্ধে আগ্রহ সঞ্চার করতে কিছুমাত্র 
সহায়ক হয় তা হলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। নূতন দৃষ্টিতে 
প্রাচীন ইতিহাসের পুনবিচার সহজসাধ্য নয়। এরকম বিচারে 
অনবধানতাজাত বা অন্যবিধ ক্রুটি ঘটা খুবই সম্ভব। সম্ৃদয় পাঠক ও 
সমালোচকগণ যদি এজাতীয় ভুলক্রটির প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন তা হলে বিশেষ উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হব। 

এই পুস্তকের চারটি অধ্যায়ই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হযেছে, 
প্রথমটি পূর্বাশায় € ১৩৫২ আশ্বিন) এবং বাকি তিনটি বিশ্বতারতী- 
পত্রিকায় (১৩৪৯ ভাদ্র এবং ১৩৫০ শ্রাবণ-আশ্িন ও কারিক-পৌষ )। 
গ্শ্থাকারে সংকলনকালে প্রয়োজনমতো কিছু কিছু সংশোধন ও 
সংযোজন করা হল। অশোকচরিত্রের বিভিন্ন দিকের বিচার উপলক্ষ্যে 
যেসব উপাদানপুস্তক ও প্রবন্ধাদি ব্যবহৃত হয়েছে সেসমস্তই যথাস্থানে 
পাদঠীকারূপে উল্লিখিত হল। অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য যেসব পুস্তকে 
অশোকের বাণী ও ইতিহাসের আলোচন! পাওয়! যায়, গ্রন্থের অনু 
বিভাগে প্রমাণপন্ত্রী অংশে সেগুলির নাম তালিকাকারে প্রকাশ করা 
গ্রেল। তাছাড়। গ্রন্থের আরস্তে অশোকের রাষ্ট্রসাত্াজ্য ও ধর্ম- 
সাআাজ্যের একটি মানচিত্র এবং শেষে একটি বিস্তৃত নির্দেশিকাও দেওয়া 
গেল। আশা করি তাতে বইটি ব্যবহার করার পক্ষে কিছু 
সহাম়তা হতে পারে । বৎসরাধিক কাল পূর্বেই বইটি যক্্স্থ হয়েছিল 
এবং মুল বইএর মুদ্রণকার্ধ গত আধাঢ় মাসেই সমাপ্ত হয়েছিল। 
কিন্তু তারপরে কলকাতায় যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখ! দেয় তার ফলে 
বইটি যথাসময়ে প্রকাশিত হতে পারেনি । 


১৬০৫ 


'ুদুরপ্রসারী দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তারতইতিহাসের ছুই 
প্রান্তে ছুটি সমুচ্চ শিখর, ধবলগিরি ও কাঞ্চনজত্ঘা, প্রাচীন কালের 
রাদ্রতিক্ষু প্রিয়দর্শী' অশোক এবং আধুনিক কালের তিক্ষুরাড মহাক্ঝা 
গান্ধী। উভয়ের জীবনের লক্ষ্য ও সাধনা এক, সর্বলোক্হিতব্রত 
তাদের লক্ষ্য, এবং ধর্ম ও মেত্রীর পতাকাহস্তে বিশ্বচিত্তরবিজয় তাদের 
সাধনা । উভয়ের পুণ্যচরিত ও মহৎ আদর্শকে আশ্রয় করে সংগ্র 
ভারতবর্ষ একই কেন্জে সংহত হয়ে অপূর্ব এঁক্য লাভের হুর্পভ স্থযোগ 
পেয়েছে । বস্তত এই ছুইজনেরই চারিত্রিক আতায় ভারতীয় এ্তিস্থ 
চিরকালের জঙ্ত উজ্জ্বল হয়েছে, আর তাদেরই জীবনসাধনার ফলে 
ভারতবর্ষের প্রতি বিশ্বজগতের সম্রদ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে । ভারতবর্ষের 
এই ছুই মহাব্যক্তির একজনের সমকালে বিদ্যমান থাকা একটা হুর্ধত 
সৌভাগ্যের বিষয় । শ্রদ্ধাবিনভ্রচিত্তে একথা ক্ষরণ করে এই লামাগ্ত 
পুম্তকখানি মহাত্মা গান্ধীকে শ্রন্ধার্ধ্যরূপে উৎসর্গ করলাম। 

এই গ্রন্থ রচনায় ধারের কাছ থেকে সঙ্থায়তা পেয়েছি তাদের 
সকলকেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি। প্রথমেই শ্রদ্ধা জানাচ্ছি কলকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয়ের পালিসাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর বেণীমাধব বড়,য়াকে । 
বিশ্ববিষ্ভালয়ে তাঁর কাছেই অশোকের লিপি অবলম্বনে তৎকালীন 
ইতিহাসবিচারে দীক্ষালাভের সৌভাগ্য হয়েছিল। তিনি যেভাবে 
তার এই ছাক্রকে সমকক্ষরূপে গণ্য করে অশোকানুশাসনের দীর্ব 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হতেন তাতে শুধু যে জ্ঞানলাভের দিক থেকেই 
উপকৃত হয়েছি ভা নয়, তার উদার সন্বদর়তায়ও মুগ্ধ হয়েছি। 
অল্প কিছু দিন হল 1%50172/40%5 ০7 4450%2 এবং 45972 274 125 
1%90/5/50%5 নামে তার ছুটি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এই 
গ্রন্থছুটি প্রত্বতান্ত্িক জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং অশোঁকের গ্চায় 


০ 


বিরাট পুরুষের যোগ্য এ্রতিহাসিক অর্ধ্য। তার এছুটি গ্রন্থ যে 
ধ্রতিহাসিক জগতে দীর্ঘকাল অশৌকবিষয়ক গবেষণার চরম নিদর্শন 
ও প্রামীণিক আদর্শ বলে স্বীকৃত হবে তাতে সন্দেহ নেই। ছুঃখের 
বিষয় ধর্মবিজয়ী অশোক”এর মূল অংশের মুদ্রণকার্ধ শেষ হয়ে যাবার 
পরে তার দ্বিতীয় গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় । তাই এই পুস্তকে অধ্যাপক 
বড়,য়ার মূল্যবান মতামতের পর্যালোচনা করার দ্বযোগ পাইনি। 
্থখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ অভিমতই আমার সিদ্ধান্তের অনুকূল 
এবং কোনো'মুখ্য বিষয়েই তার সঙ্গে গুরুতর মতপার্থক্য হয়নি। 
যাহোক, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক মহাশয়ের সহায়তা থেকে আমি একেবারে 
বঞ্চিত হইনি । তিনি সানন্দে এই পুস্তকটির একটি প্রস্তাবনা লিখে 
দিয়ে এটির মর্ধাদাবৃদ্ধি করেছেন এবং তার এই প্রাক্তন ছাত্রের 
অধিকতর শ্রদ্ধা- ও কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। যেষে বিষয়ে তিনি 
ভিন্ন মত পোষণ করেন উক্ত প্রন্তাবনায় সেগুলি উল্লিখিত হয়েছে। 
আশা করি তাতে সত্যসদ্ষিৎসার পথ স্থগম হবে । 


ন্নেহভাজন বন্ধু শ্রীসঞ্জয় তট্টাচার্ধের উৎসাহ ও আগ্রহেই বইটি 
পূর্বাশী গ্রস্থনালয় থেকে প্রকাশিত হল। বইটির সর্বপ্রকার অঙ্গসৌঠ্ঠব- 
সম্পাদনের দায়িত্বও তিনি গ্রহণ করেছেন৷ বিশ্বভারতী-গ্রন্থনবিভাগের 
শ্রীপুলিনবিহ্থারী সেনের কাছে নানা বিষয়ে সুহৃদ্জনোচিত পরামর্শ ও 
সহায়তা পেয়েছি । শিল্পীবন্ধু শ্রীগ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আমার 
অভিপ্রায় অঙ্থসারে অশোকবাণীর ব্রাহ্মীলিপি-অংশ এবং মানচিত্রখানি 
একে দিয়েছেন। প্রুফসংশোধন ও নির্দেশিকাসংকলন প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে আমার সোদরপ্রতিম ছাত্র ও সহকর্মী শ্রীমান্‌ অমিয়কুমার সেনের 


হং 


সহযোগিতা পেয়েছি । আমার পুত্র শ্রীমান্‌ দীপংকর সেন নির্দেশিকার 
নামচয়ন, অশোকবাণীর ব্রাঙ্গীপ্রতিলিপি রচনা ও অস্ত কোনো 


কোনো বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে । এঁদের সকলকেই কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করছি। 


বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন প্রবোধচজ্য সেন 
হ৭মাঘধ ১৩৫৩ 


অশোকের বাণী 


7৪ 0) ি) 9১ 4 0415 0010 ১৫ 
5] ৭ 2১৫, 


ধংমে সাধু। কিয়ং চুধংমেতি? অপাসিনবে বহুকয়ানে দয়া 
দানে সচে সোচয়ে। 

ধর্মই সাধু। কিন্তু এই ধর্ম কি? অপুণ্যবিমুখতা কল্যাণপরায়ণত। 
দয়া দান সত্য ও পবিভ্রতাই ধর্ম। 


১৫7 ০ 4. 7 1৬৫, 
ধংমচরণে পি ন ভবতি অসীলস। 
শীলহীনের ধর্মাচরণও হয় লা। 
8৮17018/81 18 50 ৫70) 10৩ ক) 
3] .: 
ইমানি আপিনবগামীনি নাম অথ চংভিয়ে নিঠুলিয়ে কোধে 


মানে ইস্থ্যা। 
চওতা নিষ্ঠ্রতা ক্রোধ মান ও ঈর্ধ্যা অপুপ্যের হেতু। 


1% 07৮০1 ৮৩4০ 


নান্তি হি কংমতরং সবলোকহিতগপা। 
সর্বলোকের হিতসাধন অপেক্ষা মহত্বর কর্ম নাই। 


হই 
+৬]: 811 35 541 1৭04, ও 811 +% 


কলাপং ছুকরং। রো! আদিকরে। কলাণস সে! ছুকরং করো'তি। 
কল্যাণসাধন হুষ্ধর | যিনি আদিকল্যাণকৎ তিনি হুঃসাধ্যসাধনই 
করেন। 


9৬ 4 0 5] 4১৫ 1% ৫১৪ 784) 
+/1/ ০ ৯%/ ৫ 44৫10": 
বিপুলে ভুপি দানে যন নাস্তি সয়মে ভাবন্ুধিতা ৰ 
কতংঞতা ব দঢ়ভতিতা চ নীচা বাঁঢং। 


যার সংযম ভাবশুদ্ধি কৃতজ্ঞতা ও দৃঢ়নিষ্ঠা নাই, বিপুল ধনের দাতা 
হলেও সে নীচপ্রকুতি | 


[ছি বহাথিত 84: ২0৭ 0186547084%5 5. 
05৫7 ০ 
নাস্তি এতারিসং দানং রারিসং ধংমদানং ধংমসংস্তবো ৰা 
ধংমসংবংধো বা। 


ধর্মদানের গ্ভায় দান নাই, ধর্মমিলনের গ্ভায় মিলন নাই, ধ্ষস্বন্ধের 
স্ঠায় সম্বন্ধ নাই । 


১ 4 ৮০৪০ 6£৩ বধ 055£৩, 


ইয়ং চু মোখ্যমুতে বিজয়ে এ ধংমবিজয়ে | 
ধর্মবিজয়ই মুখ্য বিজয় | 


ন্‌ 


১১0৫১7৮£ ০ ৮104/7/50 ৬ 2 119 
1011৮ 0 0 কর্থ ৯১০4 6৩৬4 
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8৮0৫5101৮৮5 


আহপপাসংডপৃজা ব পরপাসংভগরহা ব নো ভবে 
অপকরণক্ষি। যো ছি কোচি আতপপাসংডং পুজরতি 
পরপাসংভং বা গরহতি সো চ পুন তথ করাতো 
আতপপাসংভডং বাঢ়তরং উপহনাতি। 

অকারণে শ্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করা উচিত 
নয়। যিনিই স্বসম্প্রদায়ের প্রশংসা ও পরসম্প্রদায়ের নিন্দা করেন 
তিনি শ্বসম্প্রদায়েরই গুরুতর ক্ষতি করেন। 


5১ % বঞ$ ০10৭5 2১ 9১4 ৮41বু! 
৩ +৮ ০%% এ ৬৬১/ ০1০৭ ৫ 


৮+% 
পূজেতয়া তু এৰ পরপাসংডা তেন তেন প্রকরণেন। 
এবং করুং আতপপাসংডং চ বটয়তি পরপাসংডস চ 
উপকরোতি। 

পরসন্প্রদায়কেও বিশেষ বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা কর! উচিত। যিনি 
তা করেন তিনি হ্বসম্প্রদায়কেও উন্নত করেন, 'পরসম্প্রদায়েরও 
উপকার করেন। 


ইঠ 


৫১৪৩ ১ %) 7 7757৬ 9৩ 42॥ ৫ 
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মমবারো এব সাধু। কিংতি, অংঞমংঞ্দ ধংমং শুণার চ 
স্থমুসের চ। 

পারস্পরিক(মিলনই সাধু । কেন না, তাতে পরম্পরের ধর্মনীতি 
জাঁনা যায়, জানার আগ্রহও হছয়। 


01৮৫ 8৫, &90৫১741: ৫১৪০৫১৮004৫ 
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সারবটী অস সবপাসংডানং। সবপাসংভা বহুত্ুতা ৮ 
অন্নু কলাণাগমা চ অন্ু। 


সব সম্প্রদায়েরই সারবৃদ্ধি হোক। সব সম্প্রদায়ই বহধর্মজ্ঞ ও 
কল্যাণপরায়ণ হোক । 


অশোক প্রশতি 


চক্কবন্তী অহুং রাজ! জন্থুসগুস্স ইস্সরো। 

মুদ্ধাভিসিত্তো খতিয়ো মনুস্সাধিপতী অন্ছং 

অদগ্ডেন অসথেন বিজেক়্য পঠবিং ইমং 

অসাহসেন ধন্মেন সমেনমনুসাসিয়া, 

ধম্মেন রজ্জং কারেতা অস্মিং পঠৰিমণ্ডলে 

মহুদ্ধনে মহাভোগে অড্ঢে অজারিসং কুলে 

সব্বকামেহি সম্পন্নে রতনেহি চ সত্তহি। 
__অন্কৃত্তরনিকাঁষ, অব্যাকতবগ্গ 


তাৎপর্য : জন্বুখণ্ডের অধীশ্বর এক চক্রবর্তী রাজ। ছিলেন। তিনি 
ছিলেন মুধণভিষিক্ত ক্ষত্রিয় ; মহাধনী মহাভোগী সপ্তরত্ব- ও স্বকাম- 
সম্পন্ন আঢ্য কুলে তাঁর জন্ম। তিনি পৃথিবী জয় করেছিলেন অদগড 
ও অশঙ্ত্রের দ্বারা, আর রাজ্যশাসন করেছিলেন অপীডন ধর্ম ও সম 
নীতির দ্বারা । 


জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট অশোৌকেব মহাবাণী কত শত বর 
মানবহৃদয়কে আহ্বান করিয়াছে । যে পুণ্যস্থানে ভগবান্‌ বুদ্ধ 
মানবের ছুঃখনিবুত্তির পথ আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজচক্রবতী অশোক 
সেইখানেই, সেই পরমমঙ্গলের স্মরণক্ষেত্রেই কলাসৌনর্ষের প্রতিষ্ঠা 

করিয়াছেন। 
__রবীন্ত্রনাথ 


হও 
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চি 
সূচন। 


অধ্যাপক বড়রাকৃত প্রস্তাবন 
্রস্থকাবকৃত ভূমিক! 
অশোকের বাণী 
অশোক প্রশব্তি 
মূলগ্রন্থ 
ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি 
অহিংসা ও রাজনীতি 
ধর্মনীতি 
ধর্মনীতির পরিণাঁম 
অনুজ 
মুখ্য প্রমাঁণপজী 
নির্দেশিক! 
সংশোধন 
চিত্র ' সাঁবনাথ স্তস্তশীর্ষ 


মানচিত্র ' অশোকের রাই- ও ধর্ম-সান্রাজ্য . 


৩ 
ই 
ই 


৩৩ 
৫৩ 


ৰ্৫ 
১১১ 
১২৭ 


সুচনা মুখে 
গ্রস্থমুখে 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি 


১ 


পৃথিবীর ইতিহাসে খ্রীষটপূর্ব ফট শতকটি একটি বিন্ময়কর যুগ 
বলে গণ্য হয়ে থাকে । নানা দিক্‌ থেকেই এই শতকটির এতিহাসিক 
বিশিষ্টত| লক্ষণীয় । এতিহাসিক ভিন্সেপ্ট শ্মিথ বলেছেন, 17৩ 51 
০6100005135 0, 25 2. (1025 17210100805 101005 10 58612] 
₹/1051%  981091290 10৮:55 01 009 ৮0110 ৮০:৪০ 0691015 
901750 05 079 60101015075 01 165118102 200 521৮261021৯ এই 
শতকেই চীনবর্ষে খংফুংসে (ইংরেজি উচ্চারণ মা রফতে ধীকে আমরা সাধারণত 
কনফ্যুসিয়াস নামে জানি ) এবং লাঁওৎসে, ভারতবর্ষে গৌতম বুদ্ধ এবং 
বর্ধমান মহাবীর, আর ইর|নে জরহুষ্ী (এর আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মতভেদ 
আছে ) আবিভূতি হয়েছিলেন । এতগুলি মহাপুরুষের যুগপৎ আবির্ভাবের 
&ঁতিহাসিক গৌরব কম নয়। কিন্ত ধর্মচিন্তা এবং ধমপ্রবর্তনই উক্ত 
শতকের একমাত্র গৌরব নয় । রাষ্্রচিন্তা এবং দিগ্বিজয়ের মহিমাঁও এই 
যুগকে কম বিশিষ্ট দান করেনি। যে প্রজাতন্ত্রের গৌরবে যুরোগ্ে 
রাষ্্রীর ইতিহাস গৌরবান্বিত, এই শতকেই সোলোন ও ক্লাইস্থিনিচ্র 
চেষ্টার এথেন্সের নগরশ।সন্তন্ত্রে তার প্রথম সুচনা! হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে 
আর্ধ-দ্িগ্বিজয় এবং আঁ্সান্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার সুচনাঁও হয় এই সময়েই। 
আ্ধ-ইতিহাসের এই বস্তবলগৌরবের কেন্ু ছিল ইরান। ইব্াঁনসম্াট 
কুরুষ, (ত্ী পু ৫৫৮-৫৩০ ), কন্ুষ (৫৩০-৫২২ ) এবং দাঁরয়বৌধ, (৫২২- 
৪৮৬) শ্বীয় বলে যে বিশান আধসাত্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করছিলেন 
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তৎকালীন ইতিহাসে তাঁর তুলনা! নেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই যুগে 
আর্ধসভ্যতার কেন্দ্র ছিল তিনটি--গ্রীস, ইরান ও ভারতবর্ষ । এই তিন 
দেশে আর্ধসভ্যতীর বিকাশ ঘটেছিল তিনটি বিশিষ্টরূপে গ্রীসে রাষ্চিন্তা 
ও ডিমুক্রেসির প্রতিষ্ঠায়, ইরানে দিগ্বিজয় ও সীত্রাজান্থাপনে এবং 
ভারতবর্ষে তত্তচিন্তা ও ধর্মগ্রবতনে । 

ইরাঁনে আর্ধশক্তির অভ্যুদয়ের পূবে” ছিল অনার্য আঁসিরীয় অর্থ।ৎ অস্ুর 
' শক্তির ছুদর্ঘস্ত প্রতাপ । তখনকার দিনে দিগ্বিজয়ী অস্ুরদের সাঁঘরিক শক্তি 
ছিল অপ্রতিরোধ্য এবং তাদের সাম্রাজ্য ছিল দিগন্তবিস্তূত। কিন্তু 
আর্ধশক্তির অভ্যুতথনের ফলে দুরধর্ধ অন্থ্রসাগ্রাজ্যের পতন ঘটল । গ্রীষ্টপৃৰ 
সপ্তম শতকের একেবারে শেষভাগে বিশ।ল অনস্থরসাভ্রীজ্য নবোদিত 
আর্ধশক্তির পদান্ত হল । বিজদ্ী ইরানী আর্ধরা পরাজিত অস্গরদের কাছ 
থেকে যে সমরগ্রতিভ। ও দিগ্বিজয়নীতির উত্তরাধিকারী হল তার 
ট্রতিহাসিক প্রভাব স্ুদুরগ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। আর্ধর। সমগ্র 
অন্থরসামাজ্য অধিকার করেও ক্ষান্ত হল না, তার পরিধিকে দিকে দিকে 
সম্প্রসারিত করতে উদ্ভত হল । হখামনিসীর (4১০17821262197 ) বংশের 
প্রথম তিন জন্‌ সম্রাটের আমলেই আর্ধসাত্রাজ্যের চরম বিস্তার ঘটে। 
প্রথম সম্রাট কুরুষ, (0:95) পশ্চিম দিকে এশিরা। মাইনরের শেষ 
প্রা্তস্থিত যবনরাঁজ্যগুলিকে পরাভূত করেন এবং পূর্বদিকে কাবুল নদীর 
তীরস্থিত জনপদসমূহকে স্বীয় সাত্রাজাতুক্ত করেন। এইভাবে ইজিয়ান 
সাগরের তীর থেকে কাবুল পর্ধস্ত বিশাল ভূখণ্ড হখীমনিসীয় সাম্রাজ্যের 
অন্তরভৃক্ত হয়। কিন্তু তাতেও এই সাম্রাজ্যের অধিপতিদের দিগৃবিজয়- 
লালসা পরিতৃপ্ত হল না। কুরুষপুত্র সত্রাটু কথুষের (097769995 ) 
বিজয়বাহিনী দক্ষিণদিকে অগ্রসর হয়ে প্রীচীনগৌরবমণ্ডিত মিশর এবং 
তাঁর পশ্চিম পার্খস্থিত সাইরিনি দেশ জয় করে ইরানসাম্রাজ্যের কুক্ষিতুক্ত 
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করেন। অতঃপর তৃতীয় সম্রাট দারয়বৌষের (12715 ) বিশ্ববিজয়লিগ্গ 
তাকে আব।র পূর্বে ও পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারে প্ররে।চিত করে। পূর্ব দিকে 
গন্ধার (বতর্গান পেশোয়ার ও রাওলপিগ্ডি) ও সিম্ুদেশ তার অধিষার- 
ভুক্ত হয় এবং পশ্চিম দিকে তিনি এসিয়ার সীম! অতিক্রম করে গ্রীসের 
উত্তর প্রান্তবর্তী থে স ও মাকিদন রাজা জয় করেন। 

এইভাবে যে বিশ।ল ইরানী ব। পাঁরসীক সাত্রাজ্যের প্রতি্ঠ! হল, 
ভারতবর্ষের ইতিহাস তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে 
পারেনি । ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়। কিভাবে দেখ। দিয়েছিল সেটা 
আমাদের বিবেচ্য । প্রথমেই বল। প্রয়োজন যে, পারসীক সাগ্রাজ্য ভারতবর্ষের 
প্রান্তম্পর্শ মাত্র করেছিল, মমস্পর্শ করতে পারেনি । তা ছাড়া, সমগ্রভাবে 
ভার্তবর্ষেব সঙ্গে পারসীকদের কোনো সংঘর্ষ বাধেনি। তাই ভারতবর্ষের 
ইতিহাসে উক্ত সাগ্রাজ্যপ্রতিটার "অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ গ্রভাব খুবই কম। 
কিন্তু তার ব্যবহিত ও পরোক্ষ প্রভবেব গুরুত্ব কম নয়। সে কথাই আমাদের 
বিশেষভাবে বিবেচ্য । মনে রাঁথ! প্ররোজন যে, কুরুষ, (গ্রী পূ ৫৫৮-৫৩০) 
এবং দাঁরয়বৌষের (রী পৃ ৫২২-৪৮৩ ) বিজয়বাঁহিনী যখন ভারতবর্ষের পশ্চিম 
প্রান্তে কাবুল, গন্ধার ও সিদুদেশ অধিকারে ব্যাপৃত ছিল, সে সময়েই 
ভারতবর্ষের পুব প্রান্তে মগধরাজ বিশ্বিসার ( আমুমানিক শ্রী পৃ ৫৪৫-৪৯৩) 
ও তৎপুত্র অজাতশক্র ( আহুদাঁনিক শ্রী পৃ ৪৯৩-৪৬১ ) ভাবী মগধসাত্রাজ্যের 
ভিত্তি প্রতিষ্ঠ। করছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধ (আনুমানিক গ্রী পু ৫৬৫-৪৮৬) 
বিশ্বমৈত্রীর বিপুল সম্তীব্যতাপূর্ণ নবধর্মের উদ্বোধনকার্ধে নিরত ছিলেন। 
বিদ্বিসার-অজাতশক্রর অনুস্থত বিশ্ববিজয়ের আদর্শ এবং বুদ্ধপ্রবতিত 
বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ, ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই ছুই বিরুদ্ধ আদর্শের যুগপৎ 
আবির্ভাব একটি বিশেষভাবে ল্মরণীয় ঘটন1। পরবর্তীকালে এমন এক 
সংকট দেখ! দিয়েছিল যখন ভারতবর্ধকে এই ছুই আদর্শের একটি বেছে 
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নেবার প্রয়োজন হয়েছিল । সে কথ| পরে বলা যাবে । এখন এইটুকু শ্মরণ 
রাখ! গ্রয়োজন যে, যে-সময়ে ভারতবর্ষে বিশ্ববিজয় ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ 
গ্রথমে দেখ! দিল ঠিক সে সময়েই ইরানের পূর্ণপরিণত বিশ্ববিজয়-আদর্শ 
ভাল্ঞবর্ষের ঘারগ্রান্তে প্রসারিত হয়েছিল এবং এই ইবরানীয় আদর্শ 
উত্তরকালে ভারতীয় ছুই আদর্শের উপরেই প্রভাব বিস্তার করেছিল । কিন্ত 
সে প্রসঙ্গের অবতারণ| করবার পূর্বে যবনদেশে অর্থাৎ গ্রীসে এই ইরানীর 
সাম্রাঙ্যবিস্তারের কি প্রতিক্রিয়া! হয়েছিল তাঁর একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া দরকার। 

আমরা দেখেছি দারয়বৌষের আমলে ইরানসাশ্রাজ্য যখন পূর্বে সিন্ধুতীর 
থেকে পশ্চিমে মাঁকিদন পর্যন্ত সম্প্রসারিত হর ঠিক সে সময়েই গ্রীসের 
বিশেষত এথেন্সের জনগণ সোলোন ও ক্লাইসথিনিসের নায়কতায় দেশগ্রীতি 
ও গ্রজান্বীতত্ত্র ব1! ডিমোক্রেসির আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কিন্ত 
অচিরেই এথেন্সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ ও ইরানের সাম্রাজ্যিক আদর্শের 
মধ্যে গ্রচণ্ড সংঘর্ষ উপস্থিত হল এবং সে সংঘর্ষ স্থায়ী হল প্রায় ছু শো বছর 
(রী পূ ৫০০-৩২৫)। বস্তত এই সংঘর্ষের কাহিনীই গ্রীসের প্রাচীন ইতিহাসের 
প্রধান কথ!। এই সংঘর্ষের প্রথম পর্বে ইরানের সাঁআজ্যিক অভিযান প্রতিহত 
ও এথেন্সের প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ জয়ী হয়। কিন্তু বিজয়ী প্রজাতান্ত্রিক 
এথেন্সও কালক্রমে সাঁমাজালিগ্প, হয়ে উঠল এখং স্থুবিখ্যাত পেরিক্লিসের 
অধিনায়কতার় একটি অনতিক্ষুত্র সীত্রাজ্যের অধিকারী হল। কিন্ত 
"নীচৈগচ্ছত্যুপরি চ দশী চক্রনেমিক্রমেণ” | নান! ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাতের 
ফলে গ্রীসের গৌরবকেন্ত্র এথেন্সের ভাগ্যবিপর্ধয় এবং অধসভ্য বলে 
অবজ্ঞাত প্রজাঁতন্রণেশহীন মাঁকিদন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটল। হুদস্তপ্রতাপ 
ফিলিপ ও তৎপুত্র বিখববিজয়লিগ্ম, আলেকজাপগুারের পদতলে এথেন্সের 
গৌরবচুড়া অবুষ্ঠিত হল। অতঃপর আলেকজাপগ্ডার সমগ্র গ্রীসে বীর 
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আধিপত্য স্ুপ্রতিঠিত করে বিশাল পারসীক সাঁআাজ্যের বিরুদ্ধে 
বিজয়াভিযাঁনে অগ্রসর হলেন। পারস্তসামাজ্য তখন পতনোমুখ, কাজেই 
আলেকজাগারের গ্রচণ্ড আক্রমণকে গ্রতিরোধ কর! তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল 
না। সামান্ত আট বংসরের (শ্রী পৃ ৩৩৪-৩২৬ ) অভিষাঁনের ফলেই 
সাইরিনি-মিশর থেকে গন্ধার-সিন্ধু পর্যন্ত বিস্তৃত বিশীপ পাঁরস্তসাক্জরজ্য 
আলেকজাগারের করতলগত হল। অতঃপর তিনি মিন্ুনদ পার হয়ে 
পঞ্জাবের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় কবে বিপাঁশ! নদীর তীরে বিশাল 
মগপসাম্রাজ্যের দ্বাবপ্রান্তে উপনীত হলেন। কিন্ত মগধসাম্রাজ্যের সঙ্গে 
শক্তিপরীক্ষীষ অগ্রর ন! হয়ে বিপাঁশাঁর তীর থেকেই প্রত্যাবৃত্ত হলেন। 
বাঁবিলনে পৌছার অত্যন্প কাঁল পরেই তার মৃত্যু হয় (শ্রী পৃ ৩২৩)। 

ইরান ও গ্রীসের আদর্শগত সংঘাতের এই যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়! 
গেল তার পরিণামটিও লক্ষ্য করার বিষয়। প্রায় দুইশত বৎসরব্যাপী 
সংঘাতের পরে ইরানসাত্রাজ্য গ্রীকবীর আলেকজাগ্ীরের হাতে বিনাশ প্রাপ্ত 
হল। কিন্ত একটু তলিয়ে দেখলেই বৌঁঝা যাঁবে, ইরান “মবিয়। প্রমাণ করিল 
সে মরে নাই”। যে প্রঙ্গাস্বাতস্থ্যেব আদর্শ নিয়ে এথেন্সের অভ্যুদয়, ছুই 
শতাব্দীব্যাপী সংগ্রামের পরে সে আদর্শ অন্তহিক্ত হয়ে গেল। প্রজাতন্ত্রেব আদর্শ 
ফিলিপ ও আলেকঙ্জাগ্ারের চিন্তকে স্পশম[ুর করেনি । পক্ষান্তরে ইরানের 
যে সাম্রাজ্যিক আদশকে প্রতিহত করা ছিল এথেনস্‌ তথ। গ্রীসের লক্ষ্য, 
কালক্রমে গ্রীস সেই আদর্শেরই উপাঁসক হয়ে উঠল । পেরিরিস, ফিলিপ, 
আলেকজাপগ্ার, প্রত্যেকেই ছদণৃস্ত সাম্রাজ্যবাদী । কাজেই একথা স্বীকার 
না৷ করে উপায় নেই বে, ইরাঁন যেমন গ্রীসের বাহুবলের নিকট পরাজিত হল 
গ্রীসকেও তেমনি ইরানের দিগৃবিজয় ও সাম্রাজ্যবাদের আদর্শের নিকট 
পরাভব স্বীকার করতে হল । শুধু তাই নয়, ইরানবিজয়েয় পর আলেকজাগার 
ইল্সানেই স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন এবং বহুলপরিমাণে উরানীষ্ব রীতিনীতি 
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অবলম্বন করেন। বস্তত এক্ষেত্রে বিজেতাকেই বিজিতের আন্গগত্য স্বীকার 
করতে হয়। এঁতিহাসিকগণ আলেকজাগারের ইরানবিজয়কে দীরয়বৌষের 
গ্রীস আক্রমণের উলটো! পরিণাঁম বলে বর্ণনা করেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও 
মনে বাথ! দরকার যে, কুরুষ ও দাঁরয়বৌষ, যে দিগ্বিজয় ও সায্রাঁজ্যিক 
আদণ্র প্রবর্তক, আলেকজাগ্ডাঁর সেই আদর্শের দ্বারাই অন্ুগ্রাণিত 
হয়েছিলেন। অর্থাৎ এ হিসাবে আলেকজাগার কুরুষ ও দারয়বৌষের 
অন্থুর্তী ও শিশা্স্থানীয়। কিন্তু বিজরগৌরবের বিচারে শিষ্য গুরুকে 
অনেকথানি ছাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন । দারয়বৌষের রাজ্যসীমার পূর্বে সমগ্র 
পঞ্জাব এবং পশ্চিমে জমগ্র শ্রীম আলেকজাগারের সাআজাতুক্ত ছিল। 
কিন্তু এই গৌরব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি | আলেকজাগুারের মৃত্যুর পরে 
অল্লকালের মধ্যেই তাঁর সামাঁজ্য ভেঙে গিয়ে তার তিনজন প্রধান 
সেনাপতির অধিক।বভুক্ত হয় _সেলুকসের ভাগে এসিয়! মাইনর থেকে 
পঞ্জাব পর্ধস্ত সমগ্র ভূভাগ, টলেমির ভাগে মিশর এবং এন্টিগোনাসের 
ভাগে মাঁকিদন। তা ছাড়া মিশরের পশ্চিমে সাইরিনিতে একটি নূতন 
রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাঁকিদনের দক্ষিণে গ্রীস দেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র 
রাজের বিভক্ত হয়ে যাঁয়। 


দেখা গেল প্রাকৃআর্ধ অসুর রাজগণ পশ্চিম এশিয়ায় যে দিগ্বিজয়- 
আদর্শের প্রতিষ্ঠ করেন পরবর্তাকালে ইরানীয় ও গ্রীক আর্যরা সেই 
আদর্শের দ্বারা অন্প্রাণিত হয়ে ছুই শতাবীব্যাগী যুদ্ধবিগ্রহে তৎকালীন 
ইতিহাসকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। একট যে বহুশতবর্ষব্যাপী দিগৃবিজয়- 
নাট্য, তার এতিহাঁসিক রঙ্গমঞ্চ ছিল ক্ারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তেই । শুধু 
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তাই নর। কুরুষ, দাঁরয়বৌধ, আলেকজাগ্ার প্রমুখ দিগৃজরী নেতাদের 
কীতিকল্াপ ভারতসীমীর বাইরে আবন্ধ থাকেনি, অভ্যন্তরেও প্রবেশ 
করেছিল। এ অবস্থায় ওই যুগীন্তব্যাপী দ্রিগ্বিজয্বমহিম। ভারতবর্ষের 
কল্পনীকেও উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল, এ অগ্ুমান অসংগত নয়। বস্তত 
দারয়বৌষের প্রীয় সমকাঁলেই মগধনাথ বিদ্বিসার ও অজাতশত্র অঙ্গ ও 
লিচ্ছবিরাজ্য অধিকার করে যে জয়চক্র প্রবর্তন করেন সে চক্র দীর্ঘ 
ছুই শতীব্দী কাল আবঠিত হয়ে এবং প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষকে পরিক্রমণ 
কবে তবে ক্ষান্ত হয়েছিল । যে সময়ে আলেকজাগারের বিজয়াজ্ঞান 
সমগ্র পারস্ত সাপ্রাজ্যকে গ্রাস করে ভারতবর্ষের অগ্যনস্তরে বিপাশীর পশ্চিম 
তীরে উপনীত হলসে সময়ে মগধের বিজয়র্থও সমগ্র উত্তর ভারত 
অতিক্রম করে বিপাশার পূর্বতীবে এসে ক্ষণকালের জন্ত স্তব্ধ ছিল। 
মগধ ও মাঁকিদনের এই ছুই ছুধ্ধ সাম্রাপ্য যদি বিপাঁশার পূর্ব বা পশ্চিম 
তীবে শক্তিপরীক্ষায় অগ্রসর হত তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসে কোন্‌ 
নব অধ্যায়ের সৃচন। হত বল! যাঁয় না। কিন্ধ যে কারণেই হোক 
আলেকজাপগ্াঁর মগধরাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে অগ্রপর না হয়ে বিপাঁশাতীর 
থেকেই স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হলেন । কিন্ত মগধরাজশক্তি নিবৃত্ত হল 
না। মহাবীর চন্্রগুপ্ত মৌর্ধের ( খ্রী পু ৩২৪-৩০* ) অধিনায়কতায় মগধের 
বিওয়সেনা বিপাশ! অতিক্রম করে ও আলেকজাগ্ডারের সেনাপতিদের 
পু দন্ত করে সমগ্র পঞ্জাব ও সিদ্ুদেশ অধিকার করে নিল। অতঃপর 
গ্রীস ও ভারতবর্ষের যে শক্তিপরীক্ষ! বিপাঁশার তীরে আসন্ন হয়েও সংঘটিত 
হয়নি তা ঘটল সম্ভবত সিদ্ধুনদের তীরে সেলুকস ও চন্দ্রগুপ্রের (শ্রী পৃ ৩০৫) 
নায়কতায়। তার ফলাফল সুবিদিত। কাবুল, কান্দাহার, হিরাট ও বালুচিস্ান, 
এই চারটি রাজ্য ববনসম্াটের অধিকার থেকে মগধসম্রাটের অধিকা রতুক্ত 
হল। এইভাবে মগধের ছুই আঘাতের ফলে যবনসান্রাজ্যের পশ্চিম 
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সীম। বিপাশার তীর থেকে হিরাটের প্রান্তে অপসারিত হল। ফলে 
যবনসঘাট সেলুকস মগধসমাটু চন্ত্রগুপ্তের সঙ্গে সথ্য স্থাপন করতে বাধ্য 
হলেন । পূর্বেই বলেছি এ সময়ে যবনসীম্রীজ্যের পতনদশ। । স্মৃতরাঁং এ 
অবস্থায় চন্দ্রগুপ্ক যদি তাঁর বিজয়বাহিনী নিয়ে আরও অগ্রসর হতেন 
তাহলে তার অগ্রগতি রুদ্ধ করা কারও সাধ্য ছিল না এবং তাঁর 
পক্ষে মিশর-সাইরিনি ও গ্রীস-মাকিদন পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পূর্বতন সগগ্র 
ইরানসাম্্রাজ্য ও তৎস্থলবর্তী যবনসামাজ্য অধিকার কর হয়তো অসম্ভব 
হর্ত না। কিন্ত তখনও সমগ্র ভারতবর্ষ বিজিত হয়নি। মহিষ্রের 
দক্ষিণে চোল, পাত্য, কেবল, সত্যপুত্র ও তাঘ্রপর্নী ( সি'হল ) তখনও 
অবিজিত এবং উত্তরে মগধের অনতিদূরেই প্রবল কলিঙ্গরাজা তখনও 
অক্ষুন্শক্তিতে বিরাজমান ছিল । এই বীঁজ্যগুপিকে বশীভূত ন। করে এবং 
অচিরপ্রতিষিত মৌর্যসামাঁজ্যে শাস্তি ও শৃঙ্খল| স্থাপন না করে চন্দরগুপ্তের 
পক্ষে বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হওয়1 নিরাঁপদ্‌ ছিল না। তাই তিনি দীর্ঘকাল 
সেলুকসের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলতে বাধ্য হয়েছিলেন । মনে 
রাখতে হবে শ্বরাঁজ্যে শৃঙ্খল! স্থাপন ও সমগ্র গ্রীসকে করাঁয়ত্ত করতেই 
মাঁকিদনরাঁজজ ফিলিপের জীবনকাল অতিবাহিত হয়েছিল। তৎপুত্র 
আলেকজাগ্ডীরও মাঁকিদন তথা গ্রীসকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করেই তবে 
বিশ্ববিজয়ে অগ্রসর হতে পেরেছিলেন । 

চন্তরগুপ্তের পর তৎপুত্র বিন্দুসারের রাজত্বকালও (শ্রী পু ৩০৭-২৭৩) 
সম্ভবত বিদ্রোহদমন এবং স্বক্াজ্যে শৃঙ্খলাবিধাঁনেই অতিবাহিত হয়েছিল। 
তাই তার পক্ষেও ষবনরাঁজাদের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলার প্রয়োজন 
ছিল। অতঃপর তৃতীয় মৌর্যসম্রাটু অশোক (খু পু ২৭৩-২৩২) যখন 
মগধের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন তথনই তাঁর পিতামহের আরন্ধ 
বিশ্ববিজয়ের ব্রতকে সম্পূর্ণতা দীনের প্রথম সুযোগ এল। বিশ্ববিজয়লিগ্প, 
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অশোকের দৃষ্টি কলিঙ্গ-তাত্রপর্থী থেকে মাঁকিদন-মিশর পর্যন্ত সমগ্র 
ভূখণ্ডের উপরে নিবন্ধ ছিল। তীর প্রথম কর্তব্য হল কলিঙ্গ থেকে 
তাত্রপর্ণা প্ধস্ত ভারতবর্ষের অবিজিত রাজ্যগুলিকে মগধসাস্রাজ্যভূক্ত' 
করা; অতঃপর পশ্চিমের গ্রীক রাজ্যগুলির পালা । স্বীয় বাজত্বের 
ত্রয়োদশ বৎসরে (শ্রী পৃ ২৬০ ) অশোক তীর বিজয়াভিষান আরম্ভ করেন। 
কলিঙ্গ ছিল মগধের, অনতিদুরে এবং তাঁর শক্তিও নগণ্য ছিল না। তাই 
ত্বভাঁতই অশোক কলিঙ্গের বিরুদ্ধেই সর্ধপ্রথমে অভিযান চালনা করলেন 
এবং গ্রচণ্ড সংগ্রামের পর কলিঙ্গ রাজ্য পরাভূত ও অধিকৃত হল। 
কিন্তু ভাঁরতবর্ধের ইতিহাঁসবিধাতা এখানেই যবনিকাঁপাত করলেন। 
মৌর্যসম্রাটগণের বিশ্ববিজয় নাট্যের দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম দৃষ্তের পরেই 
অকম্মাৎ অকাঁলেই নাট্যাভিনয় সমাপ্ত হয়ে গেল। £পর যখন 
যবনিকা উঠল তখন ভারতবর্ষের এ্রতিহাসিক রঙ্গমঞ্জে বে অভিনয়ের 
সথচন। দেখা গেল তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির; সে নাট্য শান্তরসের 
নাট্য, তাতে বীর্ধের মহিমা, ছিল, কিস্তু রৌদ্রুরসের লেশমাত্রও ছিল 
না। 

যাহোক, কলিঙ্গবিজর়ের পরেই ভারত-ইতিহাসের যে অধ্যায় সমাপ্ত 
হল তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি কর! প্রয়োজন । বিশ্বিসারের অঙ্গরাজ্য 
( আধুনিক ভাগলপুর ও মুঙ্গের জেল) জয়ের দ্বার! মগধের রাজনীতিতে 
যে দিগ্বিজয় ও রাজচক্রবতিত্বের উচ্চাকাঁক্ষ। স্থচিত হল তা ক্রমবর্ধমান 
গতিতে হিরাঁট থেকে কামন্ধপ এবং কাশ্মীর থেকে মহিযুর পর্যন্ত প্রার 
সমগ্র ভারতবর্ষকে আত্মসাৎ করে অবশেষে অশোকের কলিঙলগবিজয়ের 
পরেই সহসা চিরকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। মগধের রাঁজশক্তিকে 
কেন্দ্র করে সমগ্র ভারতবর্ষকে বারী এঁক্যের বন্ধনে সংহত করে 
তোলবার যে সাধনা আরম্ত হয়েছিল বিশ্িসারের আমলে, অশোকের 
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আমলে তা থে শুধু অকালে অধপথেই ক্ষান্ত হয়ে গেল তা নয়। তখন 
থেকেই তার বিপরীত গতিরও চন হল এবং অশোকের অল্লকাল 
পরেই আবার “খগু ছিন্ন বিক্ষপ্ত' ভারতের ইতিহাস আত্মকলহ ও 
বৈদেশিক আক্রমণের কোলাহলে মুখর হয়ে উঠল । ত। ছাড়া, অস্গুরশক্তির 
কাঁছ. থেকে উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রাপ্ত যে বিশ্ববিজয়ের মহিমা কুরুষ, 
দাঁরয়বৌষ, ও আলেকজাপগাঁরকে আশ্রক্ন করে ভারতবর্ষের কল্পনাকেও 
উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল এবং সম্ভবত দিগ্বিজয়লিপ্গ, চনদ্রগুপ্ত ও ততপৌন্র 
অশোককেও পশ্চিমাভিযানে উশুগ করে তুলেছিল, কলিক্গবিজয়ের 
রক্তাক্ত বীভৎসতার মধ্যে সস1' তাঁর অন্তর্ধান ঘটল । ফলে বিশ্বের 
সামরিক ও বাস্থীয় রঙ্গমঞ্চে একটি প্রধান ভূমিকার 'অবতীর্ণ হবার যে স্থুযোগ 
উপস্থিত হরেছিল, ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে ভেমন সুযোগ আর কখনও 
দেখ। দেয়নি । 


৩ 


কলিঙ্গবিজয়ের পরে প্ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে নবনাট্যের সুত্রপাত 
হল এবার তার ম্বরপ আলোচনা করা প্রয়োজন। বিদ্বিসারের 
অঙ্গবিজয় থেকে অশোকের কলিঙ্গবিজয় পর্যন্ত প্রার তিনশে! বছর ধরে মগধের 
রাঁজশক্তি যে নীতি অনুসরণ করছিল তাঁকে দিগ্বিজয়নীতি নামে অভিহিত 
করা হয়। কৌটিল্যের অর্থশীস্ত্র অনুসারে এই নীতির অপর নাঁম “অসুর 
বিজয়”।৯ দিগ্বিজয়ের আদর্শ মূলত অন্ুররাজগণের কাছ থেকেই আর্ধরা 
উত্তরাধিকারম্থাত্র লাভ করেছিল, ত। ছাড়া এই দ্িগ্বিজয়ের আনুষঙ্গিক 
নিষ্ঠুরত1ও সাঁমাগ্ত ছিল ন|। সুতরাং অস্থরবিজয় নামটি নিরর্থক নয়। 


১ অর্থশান্ত ১২।১। 
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মগধের দিগ্বিজর বস্তবত অন্ুরবিজয্নেরই গ্রকারভেদ মাত্র এবং অশে।কের 
কণিদ্বযুন্ধ এই অন্গুরবিজরপর্বের শেষ দৃপ্ত ৷ এই যুদ্ধের আস্গুরিক নিষ্টুরত| 
অশোকের অন্তরে যে “তীত্র অন্ুশেচন।” সঞ্চার করে, তাঁর ফলেই তিনি 
মগধের তিন শতাবীব্যাপী দ্িগ্বিজয়নীতি চিরকীলের জন্য পরিচার 
করেন। এই আস্তুরিক দিগ্বিজয়নীতির পরিবর্তে তিনি যে নবনীতির 
গ্রবর্তন করেন তাকে তিনি নিজেই ধর্মবিজয়। নামে অভিহিত 
করেছেন। দিগ্বিজয়ের মুলে নিষ্ঠুরতা ও হিংসা, ধর্মবিজয়ের মুলে 
মৈত্রী ও অহিংস | দিগ্বিজয়ের লক্ষ্য বিশ্বসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ধর্মবিজয়ের 
লক্ষ্য বিশ্বমৈত্রী প্রতিষ্ঠা । কলিঙ্গবুদ্ধের পরে অপোঁক মৌর্ধসাত্রাজ্যকে 
ধর্মবিজয় ও অহিংস নীতির সহীরতার বিশ্বমৈত্রীর লক্ষ্যের দিকেই 
পরিচালিত করতে থাঁকেন। এই গ্রসঙ্গ একটু পরেই পুনরুথাঁপন করা৷ 
যাবে। 

পূর্বে বলেছি খ্রীষপূর্ব ষষ্ট শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রায় একই 
সমর ছুটি বিকদ্ধ আদর্শের আবির্ভাব হয়, বিশ্বিসার-অজাতশত্রর অনুস্যত 
বিশ্ববিভর়ের আদর্শ এবং গৌতমবুন্ধপ্রবতিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ। 
অঙ্গরাজ্যের সমরক্ষেব্রে বিঘিসারের জরচক্রপ্রবতন এবং সারনাথের 
পুণ্যক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের ধর্মচক্রপ্রবতন প্রায় একই সময়ের ঘটন|। 
মগধের রাঁজশক্তি স্বভাবতই প্রথম আঁদর্শের এতি আক ছিল । কলিঙ্গযুদ্ধের 
সময় পর্বস্ত অশোক এই আদর্শেরই একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন। অন্ঠান্ত 
দেশের না ভারতবর্ষের পক্ষেও এই আদর্শের ছুই অংশ-স্বদেশে রাষ্রীয 
এক্যস্থাপন এবং বিদেশে আধিপত্যপ্রতিষ্ঠা। এই প্রথম অংশ সমাপ্ত 
হবার পূর্বেই অশোক বিস্বিসার প্রবতিত বিশ্বসাত্রাজ্যের আদর্শকে পরিত্যাগ 
করে বুদ্ধ প্রবর্তিত বিশ্বমৈত্রীর আদর্শকে স্বীকার করে নিলেন । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের এই যে আকন্বিক পটপরিবত'ন. পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁর 
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তুলনা নেই। এই নীতিপরিবতনের সম্বন্ধে যর্থাস্থানে আলোচনা! করা 
যাঁবে। তার পূর্বে এই পরিবত'নের শ্বরূপট| বিশেষভাঁবে বিবেচনা! করে 
দেখা দরকাঁর। অশোক দিগ্বিজয়ের পরিবতে” ধর্মবিজয়ের নীতি 
গ্রহণ করলেন। লক্ষ্য করার বিষয়, “বিজয়” শব্দটিকে তিনি অস্বীকার 
করলেন না। উভয় নীতিরই লক্ষ্য “বিজয় ; পরিবর্তন ঘটল শুধু 
উদ্দেশ্য ও উপায়ের ; সাঁআঁজ্যের পরিবর্তে মানুষের চিত্ত অধিকার করা 
হল এই নব বিজয়নীতির উদ্দেশ্ত এবং অস্ত্রের পরিবতে ধর্ম হল 
তাঁর সাধন । 

বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, অশোকের এই নব বিজয়নীতির 
প্রয়োগক্ষেত্র সম্বন্ধে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ কদিহযুদ্ধের 
পূর্বে দিগ্বিজয়শিগ্ম, অশোঁকের দৃষ্টি যেসব দেশের উপরে নিবদ্ধ হিল 
কলিঙ্গযুদ্ধের পরেও তিনি সেসব দেশকেই তাঁর ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগের 
ক্ষেত্র বলে গণ্য করলেন, অন্য কোনে! দেশের গ্রতি দৃষ্টিপাত করেননি । 
কোন্‌ কোন্‌ দেশ অশোকের ধর্মবিজয়ের লক্ষ্য ছিল তা জানা যায় তার 
শিলালিপি (অশোক নিজে এগুলিকে অভিহিত করেছেন ধর্মলিপি' বলে) 
থেকেই । দ্বিতীয় এবং ত্রয়োদশ পর্বতলিপিতে অশোকের ধর্মবিজিত 
দেশসমুহের তালিক! পাওয়া! যায় । এই তাঁলিকাঁর ছুইভাগ। এক 
ভাগে আছে মৌংসাম্রাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিত প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির নাম 
--চোঁল (ত্রিচিনপল্লী ও তাঞ্জোর), পাণ্য (মাছুর ও তিন্নেভেলি ), 
সত্যপুত্র (উত্তর মালাবার ), কেরলপুত্র (ত্রিবান্ধুর) এবং তাঁত্রপর্নী 
(সিংহল ); অশোকের ধর্মলিপিতে এসব রাঁজ্যের বাঁজাদের নাম নেই। 
দ্বিতীয় ভাগে আছে ভীরতবর্ষের পশ্চিমে অবস্থিত প্রত্যন্ত যবননৃপতিদের 
নাম--অংতিয়োক (সিরিয়ারীজ এট্টিয়োকস থিয়স, শ্রী পু ২৬১- 
২৪৬), তুলময় (মিশররাঁজ টলেমি ফিলীডেলফস, শ্রী পু ২৮৫-২৪৭), 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি | ১৩ 


অংতিকিন (মাঁকিদনরাজ এ্টিগোনস গোনেটস, গরু পূ ২৭৭-২৩৯), 
মগ (সাইরিনিরাজ মগস, শ্রী পৃ ২৮৫-২৫৮) এবং অলিকন্ুদর (গ্রীসের 
অন্তর্গত করিস বাঁ এপিরাসের রাঁজ। আঁলেকজাগ্ার ); অশোকের 
ধর্মলিপিতে এসব রাজাদের রাজ্যের নাম নেই। অশোক অত্যন্ত 
আত্মপ্রসাদের সঙ্গেই জানিয়েছেন, এসৰ দেশে তিনি ধর্মবিজয় লাভ 
করেছিলেন অর্থাৎ তাঁর ধর্মনীতি এই মব রাজাদের বাজ্যে সাদরে 
স্বীকৃত হয়েছিল। উক্ত পর্বতলিপি থেকেই জানা যায়, ওসব দেশের 
জনসাধারণ অশোকের ধর্মীশীসন সানন্দেই পালন করত এবং অশোকও 
ওসব দেশের জনসাধারণের কল্যাণ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য চেষ্টার 
ক্রটি করেননি । অশোক তাঁর ভারতীয় ও অভারতীয় প্রত্যন্ত 
বৃপতিদের রাজ্যেও মান্ষ এবং পশুর জন্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন, 
মানব ও পশুর চিকিৎসার পক্ষে প্রয়োজনীয় ভেষজ লতাগ্ুক্স এবং 
ফলমূল যেখ|নে যাঁ নেই সেখানে তা সংগ্রহ ও রোপণ করিয়েছিলেন, 
তা ছাড়া মানুষ এবং পশুর “পরিভোগের জন্তে পথে পথে কুপখনন 
এব্‌ঃ বৃক্ষবোপণা দির ব্যবস্থাও করেছিলেন । স্বদেশে এবং বিদেশে 
মানুষপশুনিধিশেষে সর্বজীবের কল্যাণবিধানের এই থে আঁকাজ্ষা, এটাই 
অশোকের ধর্মাবজরনীতির মুল প্রেরণা । এই নব বিজয়নীতি অন্সরণ 
করার ফলে বিশ্বব্যাপী জীবকল্যাণবিধানের সুযোগ পেয়ে অশোরু যে 
পরম পরিতৃপ্তি ও “প্লীতিরস লাঁভ করেছিলেন সে কথ তীর ধর্মপিপিতে 
স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয়োন্দ। 

দেখা গেল মহিযুর থেকে তাব্রপর্নী পর্যন্ত সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং 
হিনাট থেকে 'নশরের পশ্চিমে অবস্থিত সাইরিনি ও গ্রীসের পশ্চিম 
প্রাস্তবর্তী এপিরাঁস পর্বস্ত সমগ্র ভূভাঁগে অশে|কের ধর্মচিশাসন ও 
কল্যাণপ্রচেষ্টা। প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। বস্তত অশোক এই 


১৪ ধর্মবিজয়ী অশোক 


উভয় ভূথগ্কেই স্বীয় ধর্মবিজিত সাম্রাজ্য বলে গণ্য করতেন এবং সে 
কথা ঘোষণ। করে গর্ব অনুভব করতেন। হিরাঁট থেকে মহিযুর পর্যস্ত 
প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ ছিল মৌরধদের অন্ত্রবিজিত সাম্রাজ্য, আর মহিষুর 
থেকে তাঘ্রপর্নী এবং হিরাট থেকে সাইরিনি-এপিরাস প্ধস্ত ভূভাগ 
ছিল অশোকের ধর্ম বিজিত সাত্রাজ্য । অশোকের ধর্মসাক্লাজ্যের বহির্ভারতীয় 
শের প্রতিহাসিক সংস্থতি ও ভৌগোলিক সংস্থান বিশেষভাবে 

' বিবেচনার যোগ্য । আমর দেখেছি ইরানসম্রাট কম্দুষ, উত্তর আফ্রিকার 
মিশর ও সাইবিনি রাজ্য অধিকার করেছিলেন এবং তৎ্পরে দারয়বৌষ 
যুরোপের অন্তর্গত গ্রীসের উত্তরসীমাঁবর্তী থেস এবং মাঁকিদন জয় কলেন। 
£পর দারয়বৌবপুত্র খ্বয়ার্ধ। (098০9, শ্রী পু ৪৮৬-৪৬৫ ) সমগ্র গ্রীস 
'দেশ অধিকার করতে উদ্ভত হন। কিন্ত তার সে উদ্যম ব্যর্থ হয়। পরবতী 
কালে দিগ্বিজরী বীর আলেকজাগ্াঁর থে স-মাঁকিদন এবং মিশব-সাইরিনি 
মহ সমগ্র ইরানসাঘ্রাজ্যের উপরে ত্বীয় আধিপত্য স্থাপন করেন । তবে 
তার সাম্রাজ্য ছুইদিকে বর্ধিত হয়ে পশ্চিমে এপিরাস ও পূর্বে বিপাশ। 
পর্বস্ত গ্রসার লাভ করেছিল। অতঃপর যখন মৌর্ধবীরগণের পাঁলা এল 
তখন তারাও স্বভাবতই এই ভূখণ্ডের উপরেই স্বকীয় মহিম! প্রতিষ্ঠিত 
করতে উন্মুখ হলেন। বস্তত অশোকের কীতিক্ষেত্রও ভারতবর্ষের 
পশ্চিম সীমান্ত থেকে মিশর-সাইরিনি ও মাঁকিদন-এপিরাঁস পর্বস্তই 
বিবৃত ছিল ইরান এবং ম|কিদনের সম্রাটরগণের ন্যায় মৌধসমাটু 
অশোৌকও বিশ্ববিজয়লিগ্া, ছিলেন। তফাত এই যে, অশোক তার 
বিশ্ববিজরগ্রচৈষ্টায় অস্ত্রের পরিবতে ধর্মকে, হিংসার পরিবতে অহিংসাকে 
এবং ক্রোধের বিনিময়ে অক্রোধকে আশ্রয় করলেন। এই বিজয়গ্রচেষ্টায 
অশোক দেশে দেশে রক্তপাতদক্ষ সশস্ত্র সৈম্কদল প্রেরণ করলেন না, 
প্রেরণ করলেন প্রবীণ ও সুশিক্ষিত ধর্মততুম্ত শান্তিদূতবাহিনী। বস্তত 


ধর্মবিজয় ও 'অহিংসাঁনীতি ১৫ 


অশোককথিত ধর্মবিজয় হচ্ছে নৈতিক বিজন্ব এবং তাঁর প্রতিঠিত 
ধর্মসাআাজ্য হচ্ছে মূলত নৈতিক আধিপত্য। অশেক যে ইরান, 
মাঁকিদন ও মগধেব চিরন্তন দিগ্বিজয়নীতি পরিহার করে হিরাট 
থেকে সাইরিনি-এপিরাস পর্স্ত বিশাল ভূখণ্ডের উপরে রাষ্ট্র 
সাম্রাজ্যের পরিবতে” ধর্মসাম্জ্য প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হলেন, তার 
এরতিহাসিক গুরুত্ব আজও যথোচিতভাবে স্বীকুত হয়নি। অশোক 
যদি কলিঙ্গযুদ্ধের পরে নরশোণিতপাতে বিমুখ ন হরে তাঁর বিজরবাহিনী 
নিয়ে সাইরিনি-এপিরাস পর্বস্ত অগ্রসর হতেন, তাহলে হয়তো! তিনি 
দাবয়বৌষ 'ও আলেকজাগারের স্যার দুরন্ত অস্থরবিজরী বীর বলে গণা হতে 
পারতেন। কিন্তু তিনি সে খাতির প্রতি দৃক্পাত না কৰে 
ধর্মবিজরী বীরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন, এ হিসাবে অশোকের কীতি 
অনন্সাধারণ। পৃথিবীর ইতিহাসে অন্থরবিজরী মহাবীরের অভাব নেই, 
কিন্ত ধর্মবিজরী বীর একমাত্র অশেক। অশোকের এই বিশিষ্টতা 
ভারতবর্ধেব ইতিহাসকে বে গৌরবের অধিকারী করেছে তার 
তুলনা নেই। 

আলেকজাগ্ডার ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন দুরন্ত অন্থরবিজদী 
রূপে। এই আস্মুরিক আক্রমণের প্রচণ্ড শিুরতা পঞ্জাব ও সিজুদেশের 
জনপদসমূহের উপরে যে ধ্বংস ও দুঃখছদশার বন্যা বইয়ে দিয়েছিল, 
ভারতবরধের স্বৃতিকে ত। দীর্ঘকাল ভারাক্রান্ত করে বেখেছিল সন্দেহ 
নেই। পরবর্তী কালে যধ্নদের আক্রমণে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে এক 
বিষম উপপ্লব সংঘটিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে এই যবনদের ছুষ্টবিজ্রান্তাঃ, 
ুদ্ধদুর্মদাঃ ও ধুগদোবহুরাচারাঃ বলে নিন্দী করা হয়েছে । তাঁদের দ্বার! 
স্্ীণাং বালবধেনৈব” যে বুদ্ধং পরমদারুণম্ অঙুঠিত হর তার ফলে 
দেশের সমস্ত জনপদ বিপর্স্ত হযে গিরেছিল (আকুল বিষয়া;ঃ সর্বে)। 


১৬ ধর্মবিজরী অশোক 


স্ত্রী এবং বালহত্যাতেও যাদের ছিধা নেই তারা যে দুষ্টবিক্রান্ত ও 
যুগদোষছ্ুরাচার তাতে সন্দেহ কি? আঁলেবজাগারের সৈন্যরা যে 
এই “সশ্থাদের চেয়ে ভিন্নপ্রকৃতির ছিল তা মনে করার হেতু নেই। 
বস্তত গ্রীক সাহিত্যে আলেকজাগ!রের ভারতআক্রণের যে বিবরণ 
পাঁওয়! যায় তাঁর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় এই আক্রমণের নৃশংসতা 
পরবর্তী যবনআক্রমণের থেকে কিছুমাত্র কম ছিল না। ত1 ছাঁড়া 
কলিঙ্গযুদ্ধের যে নিষ্ঠুরতা অশোকের অন্তরে যুগীস্তকারী অন্থশোচনার 
সঞ্চার করেছিল, দিগৃবিজযলিগ্দ, মাকিদনীয় বাহিনীর নৃশংসতার 
সঙ্গে তার তুলন হয় না। অধিকন্ত এই নৃশংসত। বৈদেশিক আক্রমণ- 
কারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়াতে ভারতবর্ষের চিত্তকে বিশেষভাবে ব্যথিত 
ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বৈদেশিক অস্থ্রবিজয়ীর এই নৃশংসতার কি 
প্রত্যুত্তর ভারতবর্ষ দিয়েছিল তাঁও বিবেচন। করে দেখা দরকার । 
মৌর্যবীর চন্ত্রগুপ্ত ছিলেন বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করার এবং আঘাতের 
বিনিময়ে প্রত্াধাত দেবার পক্ষপাতী । আমরা দেখেছি তিনি ছুই 
প্রচণ্ড আঘাতে যবনরাজ্যসীমীকে বিপাঁশাতীর থেকে হিরাটের পশ্চিমে 
সরিয়ে দেন এবং সম্ভব হলে মগধের বিজরপতাকাকে মাকিদন পর্যস্ত 
নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু অশৌকের অবলম্থিত নীতি 
সম্পূর্ণ স্বতন্ত্প্রকৃতির। সে নীতি হল-- 

অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে 

_ধর্মপদ ১৭৩ 
অক্রোধের দ্বার! ক্রোধকে এবং সাঁধুতার দ্বারা অসাধুতাকে জয় করবে। 
ন হি বেরেন বেরানি সন্বস্তীধ কুদাঁচনং। 
অবেরেন চ মন্মস্তি এস ধন্মো সনস্তনে। ॥ 
-ধর্ঘপদ ১1৫ 
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“বৈর দ্বারা €বর কখনও প্রশমিত হয় না, অবৈর দ্বারাই বৈর প্রশমিত 
হয়, এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম।” অশোকের বিশ্ববিজয প্রচেষ্টার মূলে 
ছিল এই সনাতন ধর্মের প্রেরণা । সে জন্তেই তিনি উক্ত বিজয়কে 
ধর্মবিজয় নাঁমে অভিহিত করেন। শক্রতার পরিবর্তে মৈত্রীদানই এই 
ধর্মবিজয়ের মূল কথ! । এই দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে অশোকের 
ধর্মবিজয়কে আলেকজাগুরের বিশ্ববিজয়ের, বিশেষভাবে পঞ্জাব ও সিদ্ধ 
অধিকারের, ভারতীয় প্রত্যুত্তর বলেই গণ্য করতে হয় এবং অশোকের 
ধর্মসাভ্রাজ্কে আলেকজাগারের রাষ্্রসাত্রাজযের ভারতীয় প্রতিরূপ 
বলে স্বীকার করতে হয়। এই দ্দিক থেকে বিচাঁর করলে সহজেই বোঝ 
যাবে, অশোকের ধর্মবিজয়ের সীমা! কেন আলেকজাগ্ডারের সাআ।জ্যসীনাকে 
অতিক্রম করে যাঁয়নি। মাঁকিদন সাম্রাজ্যের পশ্চিমসীমা ছিল 
একদিকে সাইরিনি, অপরদিকে এপিরাস। অশোকের ধর্মবিজয়ও 
সাইরিনি-এপিরাস পর্যন্ত গিয়েই নিরন্ত হয়েছিল । 

এ প্রসঙ্গে আরও একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য । তখনকার দিনে 
সাইরিনির পশ্চিমস্থ উত্তর আফ্রিকায় ছিল বিশাল কার্থেজ সাম্রাজ্য এবং 
এপিরাসের পশ্চিমে ছিল নবোদিত রোমক শক্তির সমগ্র ইতালিব্যাগী 
আধিপত্য ॥ অশোক যে সময়ে কলিঙ্গবিজয় (শ্রী পু ২৬১-৬০) সমাপ্ত করে 
যবনরাজ্যসমুহে ধর্মবিজয়নীতি প্রয়োগে ব্যাপৃত হন, সে সময়ে রোম ও কার্থেজ 
এক দীর্ঘস্থারী জীবনমরণ সংগ্রামে (ত্বী পু ২৬৪-৪১) লিপ্ত ছিল। এই সংগ্রামের 
গ্রচণ্ডতাঁয় সাইরিনি ও এপিরাঁসের পশ্চিমন্থ সমগ্র ভূভাগ মুহুমুহু প্রকম্পিত 
হচ্ছিল। এই অবস্থায় যুদ্ধোন্মন্ত কার্থেজ ও রোমক রাজ্যে ধর্মদূত পাঠিয়ে 
সাফল্য লাভের কোনো! সম্ভাবনাই ছিল না। অশোকের ধর্মবিজর প্রচেষ্টা যে 
সাইরিনি ও এপিরাসের পশ্চিমসীমা! অতিক্রম করে আর অগ্রসর হয়নি, 
এটাও তার অন্থতম প্রধান কারণ হওয়] অসম্ভব নয় । 
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৪ 


অতঃপর অশোকের ধর্মবিজয্বনীতির ফলাফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথ 
বলা প্ররোজন। পূর্বে বলেছি অশোক তার প্রত্যন্ত ববনরাজাদের 
রাজ্যে মান্ষ ও পশুর চিকিৎসা এবং যেখাঁনে বা নেই সেখানে সেসব 
ভেষজ লতাগুল্স, ফলমূল ও বৃক্ষ রোপণের ব্যবস্থা করেছিলেন। 
তার এই কার্ধের ফলে ইরান তুকি সিরিয়া গ্রীস মিশর প্রভৃতি 
পশ্চিম দেশের উপর ভারতীয় চিকিৎসীপদ্ধতি ও ওঁষধাঁবলীব কতখানি 
গ্রভাঁৰ পড়েছিল এবং কোন্‌ কোন্‌ লতাগুক, ফলমূল ও বৃক্ষ 
ভারতবর্ষ থেকে সেসব দেশে গিয়েছে অথব। সেসব দেশ থেকে ভারতবর্ষে 
এসেছে, এ বিষয়ে যথোচিত অনুসন্ধান হওয়া বাঞ্ছনীয়। এদেশের 
চিকিৎসা, ওষুধ এবং গাছপালার নামও নিশ্চয়ই বাইরে গিয়েছিল 
এবং সেসব দেশের নামও এদেশে এসেছিল ; এসব নামের ভাঁষাতীত্বিক 
আলোচনাও কম ওংস্থক্যের বিষয় নয়। ইরানসম়াট কুরুষেব আমল 
থেকেই পাশ্চাত্য জগতের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগ স্থাপিত হয়। 
আলেকজাগারের দ্রগ্বিজয়ের ফলে সে যৌগপথ আরও প্রশস্ত হয়। 
এই সংযোগপথে ভারতবর্ষ ও বহির্জগতের মধ্যে শুধু যে পণ্যদ্রব্যেরই 
আদান্প্রদান হত তা নয়, ভাবের আঁদীনপ্রদ।নও চলত । অশোকের 
ধর্মবিজয়গ্রচেষ্টার ফলে স্বভাবতই এই আদানগ্রদীনের গতি খরতর 
এবং পাশ্চাত্য জগতের উপর ভারতীয় চিন্তাধারার প্রভাব গভীরতর 
হয়েছিল। পাশ্চাত্য দেশসমুহের নীতি ও ধর্মগত আদর্শ অশোকের 
বহির্ভীরতীয় ধর্মানুশাসনের ফলে কি ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল 
সে বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান হয়েছে । পণ্ডিতেরা মনে করেন ক্রীষ্টান 
ধনের (বিশেষত এ ধর্মের 018010772620 শাখার) উপর যে বৌদ্ধ 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি ১৯ 


প্রভাব দেখা যায় তা প্রধানত অশোকের ধর্মপ্রচেষ্টারই ফল। 
এ বিষয়ে অগ্রসন্ধান করার আরও যথেষ্ট অবকাশ আছে। কিন্তু 
সে কথা আমাঁদের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে, 
অশোক যে তীর প্রত্যন্ত ববনরাজ্যসমূহে অবৈর, অক্রোধ, শাস্তি ও 
মৈত্রীর বাণী প্রচার করলেন সেসব দেশের জনসাধারণ তা কি ভাবে 
গ্রহণ করল। বলা বাহুল্য এই অবৈর ও মৈত্রীর বাণী অশোকের 
প্রতিবাসী যবননৃপতিদের হৃদয় স্পর্শ করেনি। শ্রীসের ইতিহাস 
চিরকালই আত্মকলহের ইতিহাস। অশোকের শাস্তিবাণী সে কলহকে 
কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারেনি । শুধু তাই নয়, সে শাস্তি ও 
মৈত্রীর বাণী ভারতভূমির প্রতি যবনদের লুব্ধ আগ্রহকেও সংযত করতে 
পারেনি। অবশ্ত অশোকের জীবিতকালে ভারতবর্ষের প্রতি হস্তপ্রসারণ 
করতে কারও সাহস হরনি। কিন্ধ তাঁর মৃত্যুর অল্লকাঁল পরেই রাজধানী 
পাটিলিপুত্র পর্যন্ত সমস্ত উত্তরভারত যবন-আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে যাঁয়। 
বস্তত এই ববন-আক্রমণ মৌর্ধসাম্াজ্যের পতনের অন্ততম প্রধান 
কারণ। 

অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ পরবর্তী কাঁলে ভারতবর্ষে কি ভাবে 
গৃহীত হয়েছিল সে বিষয়েও একটু আলোচনা করা কর্তব্য। এই 
ধর্মবিজর-আদর্শের ছুটি দিক। অনুরবিজয় বা দিগ্বিজয় আকাজঙ্ষার 
পররাজ্য আক্রমণ (অশোকের ভাষাঁয় “শরশকা” বিজয় ) পরিহার এবং 
স্বরাজ্যে ও পররাজ্যে মাচ্ষপশুনিধিশেষে সকলের কল্যাণসাধনের নীতিগ্রহণ। 
অশোক বে শুধু নিজেই পররাজা অধিকারের ইচ্ছ। ত্যাগ করেছিলেন ত। 
নয়, উত্তরকাঁলে তীর পুত্রপ্রপৌত্রেরাও নবরাজ্য বিজয়ের বাসন না৷ করেন এ 
ইচ্ছাও তিনি শিলালিপিতে প্রকাশ করে গিয়েছেন।৯ কিন্তু মনে রাখ! 








১ পুত্র পপোত্র মে অঙ্ক নবং বিজয়ং ম বিজেতবিয়ং মঞ্রিদু। ১৩শ পর্বতলিপি | 


২৬ ধর্মবিজরী অশোক 


উচিত যে, অশোক পররাজ্যবিজয়েরই বিরোধী ছিলেন, যুদ্ধমাত্রকেই তিনি 
গহিত মনে করতেন না। দ্বরাজ্যরক্ষ(র উদ্দেস্তে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ কব! তাঁর মতে অন্যায় নয়। শক্রর আক্রমণ থেকে রাজ্যরক্ষার 
প্রয়োজনে তিনি বথেষ্ট শক্তিশালী সৈশ্দল প্রস্তুত রাখতেন, এ রকম 
অন্গমান করার হেতু আছে। অশোক তর অবিজিত প্রত্যন্তবাসীদের 
লক্ষ্য করে একাধিকবার জানিয়েছেন, কলিঙ্গবাসীরা তাঁর কাছ থেকে যে 
ছুঃথবেদনা পেয়েছে তার জন্য তিনি অনুতপ্ত এবং অন্ত কোনে! 
জনপদবাসীকে এর শতভাগ এমন কি সহশ্রভাগ ছুঃখ দিতেও তিনি 
পরাহ্ুখ । তিনি তাদের এ আশ্বাসও দিয়েছেন যে, তার! তার কাছ থেকে 
স্থথ বই ছুঃখ পাবে না। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে তাদের সতর্ক কবে দিয়েছেন, 
তারা যদি তার সামাজ্যের ব| প্রজাদের কোনে “অপকার” করে এবং ত। 
যদি ক্ষমার অযোগ্য হয় তাহলে তিনি তা সহা করবেন না, 'আার কলিঙ্গ 
যুদ্ধের জন্য অনুতপ্ত হলেও উক্তপ্রকাঁর অপকাঁরক অর্থাৎ আক্রমণকা রীদের 
শান্তি দেবার মতো ক্ষমতা তার আছে ।২ পরবর্তী কালে ভারতবর্ষের আর 
কোনে! রাজাই অশোকের অন্ুস্থত এই আত্মরক্ষীমূলক যুদ্ধের আদর্শকে 
খবীকার করেছিলেন কি ন| সন্দেহ। কনিফ এবং হর্ষবর্ধনের হ্যায় 
বৌদ্বধর্মীন্থরাগী রাজারাও পররাজ্য আক্রমণ করে সাঁঘ্রাজ্য বিস্তার করতে 
দ্বিধ। বৌধ করতেন না। অশোক অন্ত্রবলে পররাজ্য অধিকারের বিরোধী, 
কিন্ত ধর্মবলে পররাজ্যে নৈতিক আধিপত্য স্থাপনের পক্ষপাতী ছিলেন। 
আমর| দেখলাম অশোকের এই আদর্শের প্রথমাঁংশের প্রতি পরবর্তী কোনে। 
রাজারই আগ্রহ ছিল না, বল। বাহুল্য দ্বিতীয়াংশের প্রতিও কারও আগ্রহ 
ছিল এমন প্রমাণ ইতিহাসে নেই। কিন্তু আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, 
পরবর্তী কালে এই ছুই অংশের মধ্যে একট। সমন্বয় স্থাপনের প্রয়াস 


২ অনুতপে পিচ প্রভাবে দেবনং প্রিয়স, ১৩শ পবৰতলিপি। 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি ২১ 


ভারতবর্ষে দেখ! দিয়েছিল। কৌটিল্যের অর্থশান্ত্রে (এই গ্রন্থের বর্তমান 
রূপ মৌধযুগের পরবর্তী বলেই শ্বীকার্ধ ) বল! হয়েছে, ষে বিজয়ী বিজিতের 
ভূমিদ্রব্যাদি সম্পদ্‌ গ্রহণ করেন না, তার বশ্ততা স্বীকারেই সন্তষ্ট হন এবং 
তাঁর উদ্তরাঁধিকারীকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁকেই বল! যায় 
ধির্মবিজয়ী” (পু ৩১২-১৩, ৩৮২) ।  রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা প্রসঙ্গে কালিদাস 
এক জায়গায় বলেছেন, 
গৃহীতপ্রতিমুক্তস্ত স ধর্মবিজয়ী নৃপঃ | 
শ্রিয়ং নহেজ্রনাথস্ত অহার ন তু মেদিনীম্‌ ॥ 
_বঘুবংশ ৪1৪৩ 

ধর্মবিজরী” রাজ। রঘু মহেন্দ্রনাথকে প্রথমে বন্দী করে ও পরে মুক্তি দিয়ে 
তাঁর শ্রী অর্থাৎ বশই হরণ করলেন, মেদিনী অর্থাৎ ভূমি হরণ করলেন ন1। 
লক্ষ্য করবাঁর বিষয়, বুকে যুগপৎ দিগ্বিজয়ী ও ধর্মবিজয়ী বলে বর্ণনা কর। 
হয়েছে । কালিদাস দিগ্বিজর ও ধর্মবিজয়ের মধ্যে কোনে। বিরোধ কল্পনা 
করেননি । এই ধর্মবিজয়ও দিগ্বিজয়ের মতোই শরশক্য অর্থাৎ অন্ত্রলভ্য | 
অথচ অশোক শরশক্য দ্রিগ্বিজয়ের গ্রতিকল্প হিসাঁবেই ধর্মবিজয়ের নব 
আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন। রঘুব ধর্মবিজয়ের আদর্শকে কালিদাসের 
করনামীত্র বলে মনে করার হেতু নেই। ইতিহাসেও এরকম ধর্মবিজয়ের 
দৃষ্টান্ত আছে। এ্রতিহাসিকদের মতে কালিদাস গুপ্তসন্রাট চন 
বিক্রমাদদিত্যের (৩৮০-৪১৪ ) সমকালীন। এই চন্ত্র্তপ্তের পিত। 
সমুদ্রগুপ্ত একজন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর। তিনি আর্ধাবর্তের বহু 
রাজাকে সমূলে উচ্ছেদে করে তীদের ভূমি স্বরাঁজ্যভুক্ত করেন এবং এজন্য 
তিনি “সর্ববাজোচ্ছেত্া” নামে অভিহিত হয়েছেন তার প্রশন্ডিতে ॥ সুতরাং 
অর্থশাস্ত্রের বিধান অনুসারে তাঁকে অন্ুরবিজদ্রী বলা ধেতে পারে। কিন্ত 
দরক্ষিণাপথে তিনি যেসব রাজাকে পরাভূত করেন তাঁদের ষশ হরণ করেই 
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তিনি তুষ্ট হয়েছিলেন, তীদের ভূমি তিনি তাঁদেরই প্রত্যর্পণ 
করেন। এক্ষেত্রে তাঁকে কালিদাসের রথুর ন্ায়ই ধর্মবিজয়ী বলে 
অভিহিত কর! যায়। এপ্রসঙ্গে আলেকজীগুরকতৃকি পুরুর রাজ্য প্রত্যর্পণের 
কথাও স্মরণীয় । যাহোক, সমুন্রপুপ্ত ছিলেন একাধারে অস্ুরবিজয়ী এবং 
ধর্মবিশা। অশোকের আদর্শে অনুরবিজয় ব1 দিগ্বিজয়ের সঙ্গে ধর্মবিজয়ের 
এরকম সমম্বয় একেবারেই অসম্ভব । তাঁছাঁড়। তাঁর আদর্শের বিচারে রঘু 
ব1 সমুদ্র গুপ্রের ধর্মবিজয়, ধর্মবিজয় নামে ন্বীকার্যই নয়। 


৫ 


অশোকের ধর্সবিজয়-আদর্শের এই বরূপ-ও অর্থ-পরিবর্তনের হেতু কি 
তাও বিবেচ্য । একথা মনে করার হেতু অ!ছে যে, বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের 
ংগ্রামবিমুখ মনোভাব ব্রাক্মণ্য সমাজের প্রসন্নতা অর্জন করতে পারেনি । 
এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করেছি, এখানে পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । 
এই ব্রাহ্মণা সমাজ অশোকের বুদ্ধবিমুখ মনে।ভাবকে স্বীকাঁর করতে পারেনি, 
যুক্ববিরোধী মনোভাব ভারতবর্ষের চিবগ্তন রাজকীয় ও ক্ষাত্র আদর্শের 
বিরোধী ; অথচ অশোকের ধর্মবিজয়ের মহৎ ভাবটিকে একেবারে অস্বীকার 
করাও চলে না। তাই ধর্মবিজয়ের উত্তপ্রকার রূপ- ও অর্থপরিবর্তনের 
গ্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল বলে মনে হয়। একথা মনে করার পক্ষে 
অন্ততুম যুক্তি এই যে, অশৌকের অহিংসার আদরশশকেও ত্রাঙ্মণ্য সমাজ 
নিজেদের অনুকূলে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল এমন প্রমাণ আছে। 
অশোকের স্বীকৃত অহিংস। ও ব্রাহ্মণা আদশের অহিংসার পার্থক্য বিচার 
করে দেখা যাক । স্বীয় গরজাদের প্রতি অশোকের সর্বপ্রথম অনুশাসন হচ্ছে, 
ইধ নকিংচি জীবং আরভিৎপ। প্রভৃহিতয় বং। 
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“এখানে (অর্থাৎ আমার সাম্রাজ্যে) কোনো জীব বধ করে যজ্ঞ করবে 
না।” অশোক আহারের জন্তে বা অন্ত কোনে। প্রয্বোজনে জীবহত্যার 
বিরোধী ছিলেন না, তিনি শুধু অকারণ জীবহত্যারই বিরোধী ছিলেন, 
তার প্রমাণ আছে তীর অনুশাসনগুলিতেই । অবশ্তঠ তিনি নিজে প্রাণিবধ 
নিবারণের উদ্দেশ্যে আমিষভে'জন ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর এই আদর্শে 
অন্তের[ও অন্ুপ্রাণিত হতে পারে সম্ভবত এই আশ।তেই তিনি নিজের 
আমিষত্যাগের কথা প্রকাশ্যে ঘেধণা করেছিলেন । তাছাঁড়। বৎসরের 
মধ্যে কতকগুলি নির্দিই দিনে জীবহত্য। অবাঞ্চনীয় বলেও ঘোষণা! 
কবেছিলেন। তিনি আহারার্৫থ প্রাণিবধের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে কোনো 
নিষেধাজ্ঞা! প্রচার করেননি । কিন্ত যক্ঞার্থ জীবহত্যার বিরুদ্ধে তার 
অনুশাসন সুস্পষ্ট । এই যজ্ঞবিরোধী অন্তশাসন স্বভাবতই ত্রাঙ্গণ্য সমাজের 
পঙ্দে প্রীতিকর ছিল ন|। 

গ্রসঙ্গক্রমে বল] যায়, গৌতম বুদ্ধ নিজেও আমিষভোজনের বিরোধী 
ছিলেন না ভার প্রমণ আছে বৌদ্ধ সাহিত্যেই। কিন্ত তিনি যে 
পশুবা তমুলক বজ্ঞবিধির বিরোধী ছিলেন, সে কথ1 জয়দেবের দশাবতারস্তোত্র 
থেকেও জানা যার। 

ব1 হোক, ব্রাহ্মণ্য সমাজ যে অশো।কের যক্ঞবিরোধী অনুশাসনকে শ্রদ্ধা 
সহকারে গ্রহণ করেননি তার প্রমাণ আছে ইতিহাসেই । অশোকের মৃত্যুর 
মাত্র পরতাল্লিশ বুৎসর পরে শেষ মৌর্যরাজ। বুগদ্রথের ত্রাঙ্গণ সেনাপতি 
পুষযমিত্র শুঙ্গ প্রভুকে নিহত করে মগধের সিংহ!সন অধিকার করেন (শ্রী-পৃ 
১৮৭-১৫১)। নবরাজ্যাধিকার ও পশুসত্যামূলক বজ্ঞ, এই উভয় বিষয়েই 
তিনি অশেকের নীতির প্রতি কে।নে। শ্রঙ্ধাই প্রদর্শন করেননি 
যবনবিজয় ও অন্যান্স বাজ্যবিজরের উৎসব হিসাবে তিনি অশোকের 
রাজধানী পাটলিপুত্রনগরে এবং সম্ভবত তর রাজপ্রাসাদেই ছুটি অশ্বমেধ 
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যজ্ঞের অনুষ্ঠঠন করেন। এই যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য তিনি ক্রাঙ্মণ্য সমাজের 
কাছে যথেষ্ট অভিনন্দন লাভ করেছিলেন । তিনি নিজে ব্রাহ্মণ এবং এই 
যজ্ঞের পুরোহিত ছিলেন ব্রাঙ্গণত্রেষ্ঠ পতঞ্জলি। হরিবংশে বল। হয়েছে, 
ওদ্টিজ্জে। ভবিত। কশ্চিৎ সেনানীঃ কাশ্ঠাপে। দ্বিজঃ 
অশ্বমেধং কলিযুগে পুনঃ প্রত্যাহরিষ্যতি ॥ 
_-ভবিষ্যপব ২13০ 

এই একটিমাত্র বাঁক্যেই তৎকালীন ব্রাঙ্গণসমাজের অভিনন্দনবাঁণী 
ধ্বনিত হচ্ছে । কাশ্ঠপো দ্বিজঃ এবং পুনঃপ্রত্যহরিষ্যতি, এই কথা দ্বটি 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । অশোক পশুঘাতমূলক যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী ছিলেন । 
স্থতরাং অশ্বমেধও যে তাঁর মতে নিন্দনীয় ছিল তা বলাই বাহুল্য । নতুবা 
তিনি নিজেও ভারতীয় চিরন্তন রীতি চুমুসাবে কলিঙ্গযুদ্ধেব পব অশ্বমেধ 
অনুষ্ঠানের দ্বারা বিজয়োৎসব সম্পন্ন করতে পাঁবতেন এবং ব্রাঙ্গণ্য সমাজ 
ত্বভীবতই এই প্রত্যাশীই করেছিল বলে মনে কর1 বাঁ । কিন্ক তিনি নিজে 
তে অশ্বমেধ করলেনই না, পবস্ত তাঁব বাজ্যে (অর্থাৎ ভাঁবতবর্ষেই) সর্বপ্রকার 
জীবহত্যা মূলক যন্ঞানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হল। এই নিষেধ থেকেই বোঝা ঘাষ 
তৎকালেও উক্তপ্রকাঁর যজ্ঞের প্রচলন ছিল; অশোকেব অমলেই তা বন্ধ 
হল। সুতরাং “কাশ্তপে দ্বিজঃ অশ্বমেধং পুনঃপ্রত্যাহরিষ্যতি” কথার 
বিশেষ সার্থকতা আছে। এই প্রসঙ্গে যদি স্মরণ কব যাঁয় যে, বৌদ্ধ 
সাহিতো পুষ্যমিত্রকে বৌদ্বধর্মবিরোধী বলে মনে কবা হয়েছে, তাহলে 
পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধকে অশোকের বজ্ঞবিরোধী অন্ুশাসনের প্রত্যুত্তব বলে 
গ্রহণ করতে কোনে! বাঁধ থাকে না। ভারতে বৌদ্ধ শ্ত.প শুল্গবংশের 
রাজত্বকালেই নিম্িত হয় এবং সে কথ) স্তুপগাত্রেই লিখিত আছে। এই 
তথ্যের উপর নির্ভর করে কেউ কেউ বলেন, শুঙ্গরাঁজারা বৌন্ধধর্মবিরোধী 
হলে তাদের রাজত্বকালে ভারহুতের স্তুপ নিমিত হতে পারত ন। কিন্ত 
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অন্ত সম্প্রদায়ের ধর্সানুষঠানে প্রত্যক্ষতাবে হস্তক্ষেপ না৷ করেও উক্ত ধর্মের 
নীতিবিরোধী কাধে উৎসাহ প্রকাঁশ কর! যাঁয়, এবং এরকম উৎসাহ উক্ত 
সম্প্রদায়ের পরোক্ষ বিরোধিতা বলে গণ্য হতে পারে । অশোকের অনুশাসন 
থেকে জানা যায়, তিনি নিজে ব্রাঙ্গণদের প্রতি যথেষ্ট অদ্ধান্বিত ছিলেন 
এবং সম্প্রদারনির্বিশেষে সকলকেই অনুরূপ শ্রদ্ধা পোষণ করতে পুনঃগুন 
অমুজ্ঞা জানিয়েছেন । কিন্তু তৎসস্তেও তিনি স্বীয় রাজ্যে জীবহিংসামূলক 
যজ্ঞানুষ্ঠান নিষেধ করেছিলেন । এই নিষেধানুশীসন স্পষ্টতই ব্রাহ্গণ্য ধর্মের 
পরোক্ষ বিরোধিত] বলে গণ্য হতে পাঁরে। এই দিক্‌ থেকে বিচার করলে 
ভারতের কপ নির্মাণে বাঁধ! ন। দেওর! সত্বেও পুযামিত্রের যন্তানৃষ্াানকে 
অশে!কের বক্তবিবোধী অনুশাসনের গ্রত্যন্তর বূলেই স্বীকার করতে হয়। 
বস্তুত অশোঁকের নীতি ছিল ব্রা্ষণ্য সমাজের প্রতিকূলে এবং পুষ্যমিত্রের 
নীতি ছিল উক্ত সমীজের অনুকূলে, এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না| 

পুষ্যমিত্রের পর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হিসাবে দাক্ষিণীপথের সাতবাহন 
সমাট্‌ শাঁতকর্ধির (আগ্ুমানিক খ্রী পূ ২৫-১) নাম উল্লেখযোগ্য । শুঙগদের 
হ্যায় সাতবাহনরাঁও ব্রাহ্মণ এবং শাতিকণি নিজে ত্রাঙ্গণত্তের গর্বে গবিতও 
ছিলেন। সাঁতবাঁহন বংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমীপুত্রও 
( শ্রী ১০৬-১৩*) সমাজের চতুর্র্ণবিভাগের সংরক্ষক, ব্রাহ্মণের অেষটত্বের 
সমর্থক ও ক্ষত্রিয়দর্পমানমর্জন” বলে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। যাহোক, এই 
* গরধিত ত্রাঙ্গণবংশীয় সগ্রাটের অশ্বমেধ বন্তানুষ্ঠান যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের 
পুনরভ্যুত্থানের পরিচায়ক, একথা বোধ করি নিঃসংশয়েই বলা চলে। 

পের সমুদ্রগুণ্ডের অশ্বমেধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সমুদ্রগ্গ ব্রাঙ্গণ 
ছিলেন না; কিন্ত তিনি যে ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তার উক্ত 
য্জামুষ্ঠান যে সেখধর্নের জয় ঘোষণা করেছিল, একথ| এরতিহাসিকর! 
একবাক্যে ্বীকার করেন । 


২৬ ধর্মবিজয়ী অশে।ক 


দেখা গেল 'অশোকের বৌদ্ধধর্মসম্মত যজ্জবিরোধী অন্শাসন ব্রাঙ্গণ্য 
সমাজের হৃদয় স্পর্শ করতে পাঁরেনি। ফলে উত্তরকালে এই অন্পশীসনের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়ার নায়ক ছিলেন 
শুঙ্গ সাতবাহন প্রভৃতি ব্রাহ্মণবংশীয় রাজারা । শুধু যে মৌর্ধোত্তর যুগের 
এতিহাসিক ঘটন| থেকেই এই প্রতিক্রিয়ার কথা৷ অনুমিত হয় তা নয়। 
তৎকালীন স।হিত্যেও এই প্রতিক্রিয়ার আভাস পাওয়া! যায়। অশোকের 
অন্ুশীসনের সঙ্গে মহাভারতীয় ্রাঙ্গণ্য অন্থশীসনের তুলন। করলেই একথার 
সার্থকতা বোঝা যাবে । আমর! দেখেছি অশোকের মতে নিবামিষভোজন 
গ্রশংসনীর হলেও তার অনুশাসনে আমিষাহার নিষিদ্ধ হয়নি, কিন্তু অশ্বমেধ 
গ্রভৃতি জীবহত্যামূলক যজ্ঞের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে 
যক্ঞার্থ পশুবধই যথার্থ হিংসা এবং এরকম পশুবধ থেকে বিরত থাঁকাই 
অঠিংসাঁ, আহীরার্৫থ পশুবধকে তিনি যজ্ঞে জীবহত্য|র স্তায় দূষণীয় মনে 
করতেন না। ক্রান্ষণ্য সমাজও (ধর্মবিজয় আদর্শের ন্যায়) অহিংসার 
আদর্শকে ্বীকার করে নিল, কিন্তু তার ব্যাখ্যা করল অন্য রকম। 
মহাভারতে অহিংসার অজশ্র প্রশংসা! আছে । এখাঁনে একটিমাত্র উক্তি 
উদ্ধত করছি। 
' অহিংস পরমো। ধর্মস্তথাহিংসা পরং তপঃ। 
অহিংস। পরমং সত্যং ঘতে। ধর্ম: প্রবর্ততে ॥ 
অনুশাসন পর্ব ১১৫২৫ 
কিন্তু এই বহুপ্রশংসিত: অহিংসার স্বরূপ কি? এই অহিংস হচ্ছে 
মীংসভক্ষণবিরতি, পশুবধমূলক যজ্ঞবির্তি নয় 
মাঁসি মান্তশ্বমেধেন যে। যজেত শতং সমাঃ। 
ন থাদতি চ বো মাংসং সমমেতন্মতং মম ॥ 
--অন্ুশীসন পর্ব ১১৫।১৬ 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি ২৭ 


শত বৎসর মাঁসে মাসে অশ্বমেধ করার যে ফল, একমাত্র মাংসাহার ত্যাগ 
করলেই সে ফল পাওরা যায়। আপাতত মনে হর অশ্বমেধ গ্রাভৃতি 
হিংসামূলক যজ্ঞবিরতির পক্ষে উতসাঁহদাীনই এই উক্তির উদ্দেশ্ত । কিন্ত 
একটু পরেই বল হয়েছে, অপ্রোক্ষিতং বুথামাংসং বিধিহীনং ন ভক্ষয়েৎ_ 
যজ্ঞার্থ মন্ত্রসংস্কত না৷ করে বুথামাংস ভক্ষণ কর! অবৈধ । মন্ুসংহিতাতেও 
(৫1২৭) বলা হরেছে, প্রোক্ষিতং ভক্ষয়েন্‌ মাংসম্‌। অন্থশীসন পর্বে ওই 
প্রসঙ্গেই আরও স্পষ্ট করে বল] হয়েছে-_ 
বিধিন। বেদদৃষ্টেন তদ্ভুক্কেহ ন দুষ্যতি | 
যক্গার্থে পশবঃ স্থষ্ট। ইত্যপি শ্রয়তে শ্ুতিঃ ॥ 
--অচুশ|সন্পর্ব ১১৬১৪ 
শুধু তাই নয়, ক্ষত্রিযের পক্ষে মৃগয়ালন্ধ আরণ্য পশুর মাংস ভক্ষণের 
বিধন দেওয়। হয়েছে । 
বীর্ধেণোপাঁজিতং মাঁংসং যথ।! ভূপ্জন্‌ ন ছুষ্যাতি 1" 
অতো রাজর্ধয়ঃ সর্বে মুগয়াঁং যান্তি ভারত। 
ন হি লিগ্যন্তি গাঁপেন ন চৈতৎ পাঁতকং বিছুঃ ॥ 
অনুশাসন পৰ ১১৬১৫-১৯ 
অশোকের অন্থুশাসনের সঙ্গে এই ব্রাহ্গণ্য অনুশাসনেব পার্থক্য সুস্পষ্ট । 
অশোকের মতে মাংসভৌজন প্রশংসনীয় ন! হলেও অবৈধ নন, কিন্ত ষক্ঞার্থ 
পণুহনন অবৈধ এবং তিনি যে মুগয়ারও বিরোধী ছিলেন সেকথ। তার 
শিলালিপিতেই আছে । কিষ্ত ত্রাঙ্মণ্য বিধান মতে অহিংস। ( অর্থ।ৎ মাংস- 
ভক্ষণবিরতি ) পরম ধর্স, কিন্ত যন্ঞ- বা মুগম্া-লব্ধ মাংস ভোঁজনে কিছুমাত্র 
দোষ নেই। 
ব্রাহ্মণদের এই বিধান যে শুধু পুথিগত ত1 নয়, সমাজ যে কার্ধতও এই 
বিধান মেনে চঙ্গত তার এতিহা'সিক প্রমাণ আছে। গুগুস্রাট ন্্রগণ্ত 


২৮ ধর্মবিজয়ী অশোক 


বিক্রমাদিত্যের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা! হিয়ান ভাঁরতভ্রমণ (তরী ৪০১-১০) 
করে যে বিবরণ লিখে গিয়েছেন তাঁর থেকে জানা যাঁর তৎকালে চণ্ডাল 
প্রভৃতি অন্ত্যজ ব্যতীত উচ্চবর্ণের মধ্যে মাংসাহার প্রচলিত ছিল না, এ 
বৈশিষ্ট্য ব$ম|ন সমর পর্যন্ত চলে এসেছে । বল। বাহুল্য অশোকের প্রেরণা 
এবং ব্রাক্মণ্য বিধানে অহিংসার অজস্র প্রশংসার ফলেই ভারতবর্ষ থেকে 
আমিষ ভোজনের রীতি লুপ্ত হয়েছে । কিন্তু গুপ্ত-যুগে অর্থাৎ ফা হিরানের 
সময়ে যক্ঞার্থ পশুহত্য। প্রশংসনীয়ই ছিল। তার প্রমাণ সমুদ্রণ্ঞ্ড ও তার 
পৌত্র কুমারগ্রপ্তের অশ্বমেধ অনুষ্ঠান । এর দ্বারা অশে।কের অন্ুশাসনের 
ব্যর্থতা এবং ত্রাঙ্গণ্য অনুশ।সনের জর চিত হচ্ছে। মুগরা 
সম্বন্ধে একথা গ্রযোজা । অশোক মৃগয়ার্থ বিহারবাহ। ত্যাগ 
করে ধর্মযাত্রার ব্রীতি গ্রহণ করেন। তার এই আদর্শ যে ক্ষত্রিরসদাজের 
চিত্ত স্পর্শ করেনি তার প্রমাণ কালিদীসের রচনায় মৃগয়াঁর প্রশংসা এবং 
গুগু-যুগের স্বর্ণমুদ্রায় মুগর1বিহাবী সম্াুকর্তৃক পণুহত্যার চিত্র । 

এ প্রসঙ্গে বল! কর্তব্য, বুদ্ধ এবং অশোকের পশুঘাতমুলক বদ্নিন্দ। 
যে ত্রাক্গণ্য সমাজে কাঁরও সমর্থনই লাভ করতে পারেনি তা নয। 
উপন্ষদের সময় থেকেই যজ্ঞে পশুহত্যার নিষ্ঠুরতা অনেকের চিন্তে 
যজ্জবিরোধী মনোভাবের স্টি করছিল । ত্রাঙ্গণ্য সাহিত্যে তার বথেষ্ট 
প্রমাণ আছে । মহাঁভীরতেও নানাস্থানে স্পষ্টতই যজ্ঞে পশুহত্যার ব1 
পশুহত্যামূলক যজ্ঞের নিন্দা করা হয়েছে। তন্মধ্যে শান্তিপবের অন্তর্গত 
িঞববৃত্তাখ্যান, নামক যজ্ঞনিন্দীমূলক অধ্যাঁ়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
এই অধ্যায়টিতে যন্ার্থ গশুহত্যা সর্ধথ। নিন্দনীয় বলে গণ্য হয়েছে। 
কোনে! কোনো বিষয়ে অশোকের অন্ুশাসনের সঙ্গে এই অধ্যায়ের সাদৃশ্ত 
বিশেষভাবে লক্ষ্য করার যোগ্য । অশোকের অন্থুশাসনে “অহিংসা” শব্দটির 
প্রয়োগ নেই। জীবহিংস) অর্থে “ভূতানং বিহিংসা+ কথার প্ররোগই দেখ! 


ধর্মবিজয় ও অহিংসানীতি ২৯ 


যায়। চতুর্থ গিরিলিপিতে “ভূভাঁনং বিহিংসা”র “সঙ্গে ভূতনাং অবিহিংসা 
কথারও প্রয়োগ হয়েছে । মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও ঠিক এই অর্থে 
“সর্বভূতাবিহিংসা” কথাঁটির ব্যবহার হয়েছে । এই চতুর্থ গিরিলিপিতেই 
“বিমানদসন1 বলে “দিব্য রূপএর কথা আছে এবং কথাটির ঠিক 
অর্থ কি তা স্পষ্ট নয়। মহাভারতের এই অধ্যায়টিতেও দিব্য ( অর্থাৎ 
্বর্গীয়) বিমান দর্শনের কথা আছে। এই অধ্যায়টির সাহায্যে উত্ত 
“বিনানদসনা কথার অর্থ নিরূপণ করা সহজ হতে পারে। কিন্তু সে 
গবেষণা এম্কলে আমাদের পক্ষে অগ্রামঙ্গিক | যাহোক, এই অধ্যায়ে 
হিংসাপ্রধান বজ্জের প্রতি যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেট! ব্যতিক্রম 
মাত্র। ত্রাঙ্গণ্য সাহিত্যে এরকম মনোভাবের দৃষ্টান্ত বিরল। যজ্ঞে 
পণুহত্যার অগ্ুকুল মনোভাঁবই ব্রাহ্মণা সাহিত্যে গ্রবল। 

দেখা গেল গৌতম বুদ্ধ ও অশোকের অনুস্থত অহিংসানীতি ব্রাঙ্মণ্য 
সমাজে উপেক্ষিত হয়নি, কিন্ত ব্রাঙ্গণর! হিংসাপ্রধান বজ্ঞের বৈধতাকে 
অব্যাহত রেখে শব্দটিকে নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে ব্যাখ্যা করে 
নিয়েছেন। ধর্মবিজয় সম্বন্ধেও ঠিক তাই ঘর্টেছে। পরবর্তী রাজারা 
ধর্মবিজয় কথাটিকে অস্বীকার করেননি, কিন্ধ অশোকের স্বীকৃত ব্যাখ্যাও 
গ্রহণ করেননি, ; ব্রাহ্মণ শাস্তরকারগণ যশোলিগ্দ, রাজাদের অম্কূলে 


শব্দটিকে নৃতন অর্থে উপস্থাপিত করেন। তথাপি এ কথা স্বীকার 
করতে হবে যে, অশোকের ধর্মবিজয় ও অবিহিংসা নীতি উত্তরকালে 


নৃতনভাবে ব্যাখ্যাত হলেও এই দুটি নীতি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 
গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। 


অহিংসা ও রাজনীতি 


৯ 


অহিংসার ভাব ও আদর্শ টি হচ্ছে বিশেষভাবে ভারতীয়। অন্ত কোনে। 
দেশের রাজনৈতিক বা সামাজিক জীবনে এই আদর্শটির এ-রকম গ্রীবল 
প্রভাব দেখা ধায় 'না। ভারতবর্ষেও আজকাল আমাদের চিন্তাজগতে 
এই আদর্শটি যে-রকম প্রাধান্ত লাভ করেছে, আমাদের জাতীয় ইতিহাসে 
আর কখনও সেরকম হয়েছে বলে মনে হয় না। এই যে অহিংসার 
আদর্শটি আজকাল আমাদের জাতীয় জীবনকে এমন গভীরভাবে প্রভাবিত 
করছে এটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে কিরূপে বিবঠিত হয়েছে, 
প্রথমে তারই একটু সংক্ষিপ্ত আলোচন। কর! প্রয়োজন। 

অহিংসার আদর্শটি অতি প্রাচীন কালেই ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনে 
দেখ! দিয়েছিল একটি ধর্মনীতিরপে এবং বেদ্বিরোধী ধর্মআনোলন 
ব1 ধর্মসংস্কারের একটি প্রধান অঙ্গ হিসাবে। উপনিষদদের যুগেই এই 
সংস্কার-আন্দোপনের প্রথম ুচন। হয়। পরবর্তীকালে ভাগবত (অর্থাৎ 
বৈষ্ণব ), জৈন এবং বৌদ্ধ, এই তিনটি সাম্প্রদায়িক ধর্মকে আশ্রয় করে 
এই আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের অন্ঠতম মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
ছিল অনুষ্ঠানবহুল বৈদিক ধর্মের, বিশেষত পশুহিংসাময় যাগষজ্ঞের, বিরুদ্ধে 
গ্রতিবাদজ্ঞাপন ৷ উপনিষদের যুগে বৈদিক বজ্তানানের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
ওস্পষ্ট গ্রতিবাঁদধ্বনি উত্থিত ন| হলেও ওই সময়েই যে আশুষ্ঠানিক যক্জধর্মকে 
গৌপতা দান করে জ্ঞান ও চারিত্রনীতিকে প্রাধান্থ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ নেই ( ছান্দোগ্য উপনিষদে (৩1১৭ ) বজ্তের যে রূপকার্থ 
কর! হয়েছে তাতেই ক্রিয়াময় ব। ভ্রবাময় যজের ব্যর্থত। অত্যন্ত নিঃসংশররূপে 
দ্বীকৃত ও ঘোধিত হয়েছে। ওই উপনিষদে নাস্থষের সমগ্র জীবনটাকেই 


ও 


৩৪ ধর্মবিজর়ী অশোক 


একটি বজ্ঞর্প গ্রহণ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছে । এই জীবনযজ 
উক্ত গ্রন্থে পপুরুষযজ্ঞ নামে অভিহিত হয়েছে। যাহোক, মানুষের জীবনরূপ 
যজ্জের দক্ষিণার যে রূপকার্থ কর! হয়েছে সেইটেই সবচেয়ে লক্ষ্য করার 
বিষয়। বেদবিহিত বজের দক্ষিণ হল পুরোহিতকে অর্থদান। কিন্ত 
পুরুষষজ্ঞ ব। জীবনযজ্ঞের দক্গিণী৷ হচ্ছে কয়েকটি চারিঅনীতি : তপস্তা, দান, 
খাজুতা, অহিংস! এবং সত্যবচন। রী 
অথ যত্তপোদানমার্জবমহিংসাঁসত্যবচনমিতি ত। অন্ত দক্ষিণীঃ। 
--ছান্দোগ্য ৩।৯৭।৪ 

বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আধুনিক কালে যেমন অহিংস ও সত্যাগ্রহ 
পাঁশাপাঁশি চলে, ছান্দোগ্য উপন্ষদেও তেমনি অহিংসা ও সত্যবচন 
পাশাপাশি স্থাপিত হয়েছে। 

এই উপনিষতুক্ত পুরুষযজ্জের যিনি উপদেষ্ট। তার নাম হচ্ছে ঘোর 
আঙ্গিরস এবং ধাকে উপদেশ দেওয়! হয়েছে তার নাম দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ।১ 
অনেক এতিহাসিকের মতে এই দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ও ভাগবত 
ধর্মের প্রবর্তক মহাভারতথ্যাত বাস্থদেব কৃষ্ণ অভিন্ন ব্যক্তি ।২ 
ভাগবত সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগ্রন্থ হচ্ছে ভগবদ্গীতা। ম্মরণীয় বিষয় 
এই যে, পুরুষষজ্জের ব্যাথ্যাত ঘোর আঙ্গিরসের উপদেশ এবং কৃষেগেক্ত 
গীতার উপদেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্ত রয়েছে । উপনিযদের পুরুষ্যজ্ের 
আদর্শ টিই গীতার ণ্যৎ করোধি যদক্নীসি যজ্ছুহোধি দদীসি যং” ইত্যাদি 
বিখ্যাত শ্লোকটিতে (৯২৭ ) অতি সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। পুরুষযজের 
দগ্ষিণীরূপ চারিত্রনীতিগুলিও গীতার যথেষ্ট প্রাধান্ঠ লাভ করেছে। 

১ ছাদ্গোগ্য উপনিষদ্‌ ৩১৭1৬। 
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অহিংস ও রাজনীতি ৩৫ 


দানং দমশ্চ বজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ন্তপ আর্জবম্‌ 
অহিংস! সত্যম। _-১৬১-২ 
উপনিষদে যে বেদ- ও যজ্ঞ-বিরোধী ভাব ও অহিংসার আদর্শ হুচিতমাত্র 

হয়েছে, গীতায় কিন্ত ত৷ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 

ঠ৪গুণ্যবিষয়। বেদ নিশ্বৈগুণ্যো ভবাজুনি।*.. 

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগুতোদকে। 

তাবান্‌ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্গণন্ত বিজান্তঃ ॥ ২1৪৫-৪৬ 

এই উক্তি থেকেই বোঝ! যাচ্ছে গীতায় ব্দেকে পরমার্থলাভের পক্ষে 

চরম সহীয় বলে শ্বীকাঁর কর! হয়নি, বরং তাঁকে স্পষ্টতই একটু নীচু স্তরে 
স্থাপিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়। 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাঁচং প্রবদস্ত্যবিপশ্চিতঃ। 

বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দন্তীতিবাদিনঃ ॥ ২৪২ 
ইত্যাদি তিনটি শ্লোকে ধারা বেদকেই একান্তরূপে মানেন এবং 
বেদাতিরিক্ত অন্ত কিছুই স্বীকার করেন ন! তাদের অতি কঠোরভাবে 
নিন্দা কর! হয়েছে, এমন কি “অবিপশ্চিৎ' ব1 অল্পবুদ্ধি বলে অভিহিত 
করা হয়েছে। শুধু এঁকাস্তিক বেদমারাঁদের অগ্রশংস! করে গীতাকার 
ক্ষাস্ত হননি, বেদোক্ত দ্রব্যজ্ঞকেও নিকৃষ্ট বলে বর্ণনা করেছেন। 

শ্রেয়ান্‌ ভ্রব্যময়াদ্‌ বজ্ঞাজ, জ্ঞানযজ্ঞঃ পরস্তপ ॥ ৪ ৩৩ 

এই জ্ঞানযজ্ঞ পৃরোক্ত জীবনযজ্ঞেরই প্রকারবিশেষ। অহিংসার আদর্শ টিও 
গীতাতে যথেষ্ট প্রীধান্থ লাঁভ করেছে । গীতায় অনেক স্থলেই বথার্থ ধর্মসাধনার 
উপাঁযম্বরূপ কতকগুলি চাখিত্রনীতির উল্লেখ কর। হয়েছে ; ওই নীতিগুলির 
মধ্যে অহিংস! একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। গীতার চার জায়গায় 
এই অহিংসানীতির উল্লেখ পাই। 


৩৩ ধর্মবিজয়ী অশোক 


অহিংসা-সমত'-তুষ্টিস্তপো! দানং বশোহযশঃ । ১০৫ 
অমানিত্মদভভিমহিংসাক্ষান্তিরার্জবম্‌। ১৩1৭ 
অহিংসাসত্/মক্রোধস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌ | ১৬1২ 
দেবদ্ধিজগুরুপ্রীজ্ঞপৃজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্রক্ষচর্যমহিংসা চ শারীযং তপ উচ্যতে ॥ ১৭1১3 

বেদ ও বৈদিক বজ্জবিধির বিরুন্ধতাঁর সঙ্গে অহিংসানীতির কি সম্পর্ক, 
ছাল্দোগ্য উপনিষদ ও গীতা থেকে তা স্পষ্ট বোঝা যায় নাঁ। কিন্তু বৌদ্ধ 
ধর্মনীতিতে ওই সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । বৈদিক বজ্ঞবিধি- 
অনুসারে যে পশুহত্যা অবশ্ঠকতব্য, তারই বিরুদ্ধতা করার উদ্দেশে 
বৌদ্ধধর্ম অহিংসানীতিকে এতখানি প্রীধান্ত দিয়েছে । গৌতম বুদ্ধের 
ধর্মগ্রচারের প্রায় দুই হাজার বছর পরেও ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের এই 
বিশিষ্টতার কথ বিশ্থৃত হয়নি। জয়দেবের দশীবতারন্তোত্রে বৌদ্ধধর্মের 
এই যজ্ঞবিরোধী অহিংসাঁবাদের কথা৷ অতি স্পষ্ট ভাষার ঘোষিত হয়েছে । 

নিদসি বজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং 
সদ্য়হৃদয় দপিতুপশুবাতম্‌ । 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর 
জর জগদীশ হরে ॥ 

অহিংসানীতির পরম সমর্থক মৌর্ধসঘরাট প্রিয়দর্শী অশোকের অন্ুশাদন 

থেকেও এই কথ। সমধিত হয়। তীর প্রথম পর্বতলিপিত্েই তিনি বলেছেন, 
ইধ নকিংচি জীবং আরভিৎপ! প্রজৃহিতয় বং 

“এখানে কোনো। জীব হঙা। করে হৌম বা যজ্ঞ কর কর্তব্য নয়” 
“এখানে' শবের দ্বারা কোন্‌ জারগা! বোৌঝাচ্ছে এ-বিষয়ে পগ্ডিতদের মধ্যে 
মতভেদ আছে। কিন্ত অশোঁক বে জীবহিংসা করে বাঁগধজ্ঞ করার 
বিরোধী ছিলেন এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। 


০০ 5 2 ৮ 


অহিংসা ও বাজনীতি ৩৭ 


স্থতরাং দেখা গেল প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যজ্ঞোপলক্ষ্যে পঞ্ুহতা। 
নির্ধারণের উদ্দেশ্তেই অহিংসানীতির আবির্ভাব হয়েছিল । সে হিসাবে এটি 
একটি ধর্মনীতি এবং ধর্মসংস্কার-্মান্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ বলেই 
্বীকার্ধ । এই ধর্মনীতিটি প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতিকে কিভাবে 
প্রভাবিত করেছে তাও বিবেচ্য । 


প্রথমেই দেখতে পাই অহিংসার মাঁদশটি চ1রিত্রনীতি হিসাবে গীতাঁয় 
পুনংপুন উল্লিখিত হলেও ওটিকে কখনও যুদ্ধবিরোধী নীতি বলে স্বীকার 
কর! হয়মি। অর্জ,নকে অহিংসার উপদেশ দেওয়! সত্বেও তাকে যুদ্ধ থেকে 
নিরন্ত করা হয়নি, বরং যুদ্ধ করতেই উৎসাছিত করা হয়েছে। শ্বযং 
বুদ্দেবের উপদেশেও কোথাও যুদ্ধের নিন্দা দেখ! যায় না। বরং 
'আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধকে তিনি সমর্থন করতেন এমন প্রমাণ আছে। এই 
প্রসঙ্গে অজাতশক্রকরৃকি আক্রান্ত হবার প্রাকৃকালে বৈশালীর বুজিসংঘ 
সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছিলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয় ।১ 

এবার দেখা যাঁক অহিংসানীতির পরম অনুরাগী বৌদ্ধসম্তরাটি অশোক 
ওই নীতিটিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে কতখানি প্রয়োগ করেছিলেন। এ-কথা 
আঁজ সর্বজনবিদিত যে, কলিঙ্গযুদ্ধের পর রাজ্যলিক্ণা, অশোকের মনে যে 
অনুশোচিন। 'ও ধর্মকামত। দেখ! দিয়েছিল তার ফলে তাঁর রাজনীতিতে 
আমুল পরিবত'ন ঘটেছিল। তিনি মগধের দিগৃবিজয়নীতি বর্জন করে 
নৃতন নীতি গ্রব্তন করলেন। ওই নূতন নীতির নাম হল ধের্বিজয়” | 
শিখশক্য/বিজয় অর্থাৎ অন্ত্রবিজয়েরই নাম দিগৃবিজয়। আর প্রেম ব1 প্রীতির 
5 সং আমকৃত সত ০৫10) উএখারলও পৃ ৪১। 


৩৮ ধর্মবিজয়ী অশোক 


সাহায্যে যে বিজয় তাঁকেই অশোক ধর্মবিজয় নামে অভিহিত করেছেন। 
কলিলধুদ্ধের পর অশোক বুদ্ধের দ্বারা রাজ্যবিস্তারের আকাজ্গা সম্পূর্ণরূপে 
পরিহাঁৰ করে ধর্মবিজয়ের নীতি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর অবিজিত 
প্রতিবেশী রাঁজোর অধিবাসীদের আশ্বাস দিয়ে জানিয়ে দেন বে, তীর কাছ 
থেকে তাদের কোনে। ভয় নেই, তিনি তাদের দুঃখের হেতু না হয়ে স্ুখেরই 
হেতু হবেন। তিনি নিজে দিগ্বিজয়নীতি পরিহার করেই ক্ষান্ত হননি; 
তার পুত্রগ্রপৌত্রেরাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের আকাজ্ষ। মনে স্থান 
ন! দেন, সে ইচ্ছাও তিনি তার গিরিলিপিতে চিরস্থায়ী রূপে অঙ্কিত করে 
গিয়েছেন। এ-ভাবে অশোকের সাঁআাজ্যে রণভেরী গিয়েছিল শু হয়ে এবং 
তার স্থান অধিকার করেছিল ধর্মঘোষণ। | 


ভেরীঘোসো অহে। ধংমঘোসো ।১ 
--৪র্থ পর্বতলিপি 

এইরূপে রক্তপাঁতবিতৃষ্ণ শুধু যে অশোকের রাজনীতিকে প্রভাবিত 
করেছিল ত। নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনও এই অহিংসানীতির ছার 
বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তৎকালে রাজাদের মধ্যে বিহারযাত্র। 
করে মুগয়া প্রভৃতি আমোৌদপ্রমৌদের রীতি খুবই প্রচলিত ছিল। 
পশুশিকার স্পষ্টতই অহিংসানীতির বিরোধী ; তাই অশোক বিহারযাত্রার 
স্থলে ধর্মযাত্রা! অর্থাৎ তীর্ধাদি দর্শন করে ধর্মগ্রচারের রীতি প্রবর্তন করেন। 
পূর্বে অশোকের রন্ধনশালার জগ্চে প্রতিদিবস বহু প্রাণী নিহত কর! 
হত। পরে ওই প্রাণীদের সংখ্য। বছুলপরিমাণে কমিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রত্যহ 
মাত্র ছুটি মুর ও একটি মুগ নিহত করার ব্যবস্থা হয়, অবস্ত প্রত্যহ 


১ কেউ কেউ একখাটির অন্যরকম জর্থ করেছেন। ডক্টর বেশীমাব 
বড়রা-কৃত 10500100985 0? 45088 দ্বিতীয় খণ্ড পূ ২৪৯-৫৭। 


অহিংস ও রাজনীতি ৩৯ 


একটি করে মুগ বধ করার রীতিতে প্রায়ই ব্যতিক্রম ঘটত । বিস্ত 
কালক্রমে এই তিনটি প্রাণী বধ করাও অশোকের পক্ষে দুঃসহ হয়ে 
উঠল এবং তিনি রাজমহানসে প্রাণিহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়ে 
নিরামিষাহারী হলেন'। এভাবে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে 
অহিংসাঁপথের পথিক হলেন। তখনকার দিনে একাজ যে কত কঠিন 

ছিল আজকাল ত৷ সম্যক্রূপে উপলব্ধি করা! সহজ নয়। 
ব্যক্তিগত জীবনে অবিশিশ্ররূপে অহিংসাপন্থী হওয়। সম্ভব হলেও 
রাজনীতিতে তা কতখানি সম্ভব তা অশোকের ইতিহাস থেকে বিচার 
করে দেখা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি যুদ্ধবিগ্রহের প্রতি তিনি 
একেবারেই বিমুখ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্ত তার অনুশাসন থেকেই 
প্রমাণিত হয় বে যুদ্ধের সম্ভাব্যতাকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিহার করতে 
পারেননি । থে অন্ুশীসনটিতে তিনি কলিঙগযুদ্ধের ভয়াবহতার বর্ণনা দিয়ে 
নিজের বেদনা ও অনুশোচনার কথ। জ্ঞাপন করে বলেছেন, ওই 
যুদ্ধে মানুষের যে ছুঃখকষ্ট হয়েছিল এখন তিনি তার শতভাগ ব1 সহশ্রভাগ 
দুঃখকষ্টকে ও অত্যন্ত শোচনীতব ও গুরুতর বলে মনে করেন, সেই 
অন্ুশ।সনটিতেই কিন্তু বলা হয়েছে, “যদি কেউ আমার অপকার করে 
তবে যতক্ষণ পরধস্ত ক্ষমা করা চলে ততক্ষণই আমি তাঁকে ক্ষমা! করব” | 

য়! পিচ অপকরেয় তি ছমিতবিরমতে 

বো দেবনং প্রি়স রং শকে। ছমনয়ে । 

--১৩শ পর্বতলিপি। 
এই কথার ইঙ্গিত হচ্ছে এই-- কলিগবিগয়ের পর অশোক যুদ্ধবিগ্রহ 
পরিহার করেছেন এবং ওই ঘুদ্ধের সহত্রাংশ হুঃখকষ্টও তিনি কোনে! 
রাজ্যকে দিতে অনিচ্ছুক বটে, কিন্তু তা বলে কেউ যেন মনে ন 
করেন, তবে তে! অশোকের রাজ্যের অপকার কর! খুবই সহজ। 


8৫ ধর্মবিজয়ী অশোক 


ওই অপকারেচ্ছুদের তিনি শ।সিয়ে বলেছেন, তারও ধৈর্ধ এবং ক্ষমার 
একটি সীমা আছে, ওই সীমা অতিক্রান্ত হলে তিনি অন্ত্রধারণ করে 
তাদের শান্তিবিধীন করতে কুষ্ঠিত হবেন না। এই উপলক্ষ্যে ওই 
ত্রয়োদশ গিরিলিপিটিতেই অশোক তার সামরাজ্যান্তরতি অটবীরাজ্যের 
অধিবাসীদের জানাচ্ছেন যে, কলিঙ্গযুদ্ধের জন্ত অন্তপ্ত হলেও তিনি 
শক্তিহীন নন, তার্দের কৃতকার্ধের জন্যে তার। যদি লজ্জা প্রকাশ ন৷ 
করে তবে তাদের হনন কর হবে। 
অবন্রপেঘু ন চ হংঞ্েয়সু । 
অন্থত্র যেখানে তিনি তীর অবিজিত প্রতিবেশী ( অংত ) রাজ্যের 
অধিবাসীদের অনুদ্বিগ্ণ হবার আশ্বাস দিয়ে জানাচ্ছেন, “আমার কাছ 
থেকে স্ুথই লাভ করবে, দুঃখ নয়”, সেই অন্ুশাসনটিতেও তিনি কিন্ত 
তার যুদ্ধবিমুখতার সীমাটুকু নিশি করে দিয়ে একথা বলতে ভোলেননি 
যে, যতটুকু পর্যন্ত ক্ষমা কর! যায় ততটুকুই ক্ষম। করা হবে, 
খমিসতি নে দেবানং পিয়ে অফাকং তি এ চকিয়ে খমিতবে১, 

তাঁর বেশি নয়। 

এ-সমস্ত তথ্য থেকে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে ওঠে যে, অশোক 
যুদ্ধবিমু ছিলেন বটে, কিন্ত সে শুধু রাজ্যবিস্তারমূলক অর্থাৎ ০76751$5 
ও 888:5991%9 যুদ্ধের বিরুদ্ধে । রাজ্যরক্ষামূলক বাঁ 0916051%5 
যুদ্ধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন এ-কথ' মনে করার পক্ষে কোনে প্রমাণ 
নেই। আধুনিক কালের অহিংসানীতির সমর্থকদের মতো! অশোক 
সর্বপ্রকার যুদ্ধেরই বিৰোধী ছিলেন না এ-কথাঁটি প্ররণ রাখ উচিত। 
কলিন্যুন্ধের পরে অশৌককে আর কখনও সমরসজ্জ! করতে হয়েছিল 
কি না, অথব| রামক্কঞ্চকথিত আহিংস সর্পের মতো৷ ফোঁস করেই তিনি 


১. দ্বিতীয় বিশেষলিপি, ধৌঁলি। 


অহিংস! ও রাজনীতি ৪১ 


অপকারকদের নিরঘ্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্টরূপে জান! 
যায় না। 

অশোক অনাবশ্ঠুক ধুগ্ধবিগ্রহ এবং রক্তপাতের বিরোধী ছিলেন 
বটে, কিন্ত তা বললে তিনি যে সর্বপ্রকার বলপ্রয়োগ থেকেই বিরত 
ছিলেন তা নয়। তিনি যে এক সময়ে বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ করে 
ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই ।১ কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় এই যে ভিক্ষুবেশী অশোকের হৃদয়ে ভিক্ষুধর্স ও রাজধর্মের 
মধ্যে কোনো বিরোধ ঘটেনি । ভিক্ষব্রতী হলেও রাজনীতিপালনে 
তিনি কিছুমাত্র শৈথিল্য বা দুর্বলতা প্রকাশ করেননি। তার 
ধর্মপ্রচারের ফলে সকলেই যে অপকার্ধ থেকে বিরত হয়ে ধর্মপ্রাণ 
হয়ে উঠেছিল তা মনে করা যায় না। ধর্মপ্রচার সন্দেও বছ লোকই 
নানাপ্রকার অপরাধে লিপ্ত হত এবং অশোককেও তার্দের শাস্তি- 
বিধান করতে হত। কেননা ছুষ্টের দমন এবং শিষ্ঠের পালন, উভয়ই 
রাজার কর্তব্য। ছুষ্টের দমন বলপ্রয়োগসাপেক্ষ এবং ওই বলপ্রয়োগে 
অশোক কুঠিত ছিলেন না। তাঁকেও কারাগার রক্ষা করতে 
ঘেবং অপরাধীদের কারারুদ্ধ করতে হত। তবে বছরে একবার 
করে তিনি কয়েদিদের কারামুক্তি (বদ্ধনমোক্ষ' ) দিতেন । আর, 
যারা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হত তাঁদের প্রাণদণ্ঁবিধানেও 
তিনি ইতস্তত করেননি । তবে তিনি বধদগীজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের 
তিন দিনের সময় মঞ্চুর করতেন, যেন তারা ওই সময়ের মধ্যে 


১ জশোঁকের লিপিতে উক্ত “ময়! সংঘে উপরীতে' অংশটির অর্থ সম্বন্ধে মতিনের 
আছে। কিন্ত মনে রাখতে হবে ্রীষ্টিয় সপ্তদ শতকে ঠৈনিক পরিব্রাজক ই-ৎসিং 
অশোকের একটি যৌদ্ধতিঙ্ষুবেশী মূতির কথ! উল্লেখ করেছেন। পরব্তাঁ কালের 
ভিব্বতী চিত্রেও অশোকের তিক্ষুবেশ দেখ। থায়। 


৪২ ধর্মবিজন়ী অশোক 


দান উপবাস প্রভৃতি ধর্মীচবণের দ্বাবা নিজেদেব পাবত্রিক কল্যাপ 
সাধন করতে পাবে ও প্রজাসাধাবণেব মধ্যে অধিকতর ধর্মপরায়ণতার 
প্রেবণা বেখে যেতে পাবে। 


আলোচিত তথ্যগুলি থেকেই মানুষে প্রতি প্রযোজ্য অশৌকেব 
অহিংসানীতিব সীমা কোথায়, সে বিষষে কিছুমাত্র সংশষ থাকে 
না। কিন্ত ওই নীতিটি আধুনিক কালেব ভ্যাষ প্রাচীন কালেও 
মান্থষ এবং পশু উভষেব প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য ছিল। অশোক 
নিজেকে মানুষ এবং পশ্ড সকল জীবেব নিকটই খণী মনে কবতেন। 
তাই মানুষ পশ্ড প্রভৃতি সর্বভূতেব সেবা ও কল্যাণসাধন কবে 
আবৃণ্য লাত কবাই ছিল তাব জীবনেব অন্ততম শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্ঠ | 

ভূতানং আপংনং গচ্ছ্যেং। 
-__৬ষ্ঠ পর্বতলিপি 

এই উদ্দেস্তসাধনেব জন্কে তিনি স্বীয় বাজে তথা চোল পাগ্য 
প্রভৃতি ভাবতীষ প্রত্যন্ত দেশে এবং এন্টিযোকস প্রভৃতি প্রতিবেশী 
যবন (অর্থাৎ গ্রীক) বাজাদের বাজ্যে মানুষ এবং পণ্ড উভষেবই 
চিকিৎসাব ব্যবস্থা কবে দিষেছিলেন। 


দ্বেচিকীছা৷ কত। মম্ুসচিকীছা৷ চ পন্মচিকীছা৷ চ। 
-_২য় পৰতলিপি 


শুধু তাই নয়, মানুষ এবং পশুব উপযোগী (মছ্ুসৌপগানি চ পসোপগানি 
চ) ওষুধেব গাছগাছড়াও যেখানে যা নেই সেখানে তা আনিয়ে 
রোপণেব ব্যবস্থা করেছিলেন। তা-্ছাড়া তিনি পথে পথে 
কুপখনন এবং বৃক্ষবোপণও করিয়েছিলেন ; উদ্দেশ্ত মাচছছষ এবং পশ্ত 
উভযেবই স্বাচ্ছন্দ্যবিধান। 


অহিংসা ও রাজনীতি ৪৩ 


পরিভোগায় পদ্দ্মন্থসানং। 
২য় পর্বতলিপি 

স্বতরাং দেখা যাচ্ছে শুধু মানের প্রতি নয়, পশ্ত প্রস্তুতি জীবের 
প্রতি দয়াতেও অশোকের হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল। এখন. দেখা যাঁক 
এই জীবের প্রতি অহিংসানীতি সম্পর্কে অশোক কোন্‌ জায়গায় 
সীমারেখা টেনেছিলেন। 

আমরা পূর্বেই দেখেছি অশোক নিজে আমিষাহা'র ত্যাগ করে 
স্বীয় রন্ধনশালার জন্যে সর্বপ্রকার পশুহত্যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে 
দিয়েছিলেন | বিহারযাত্রা বা মুগয়াতেও তিনি পশুবধ থেকে 
বিরত হয়েছিলেন। এ-ভাবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সম্পূর্ণরূপে 
অহিংসানীতির অন্গঘরণ করতেন বটে, কিন্তু গ্রজাসাধারণকে অহিংসা- 
নীতিপালনে তিনি কতখানি বাধ্য করেছিলেন সেইটেই জিজ্তান্ত। 

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, এ-বিষয়ে তিনি প্রজাদের শুধু 
উপদেশ দিয়েই নিরস্ত হয়েছিলেন ; কখনও তাদের বাধ্য করেছিলেন 
বা শাস্তির ভয় দেখিয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। তিনি শুধু 
পুনঃপুন ঘোষপা করেছেন যজ্ার্থে প্রাণিবধ বা অন্য কোনো 
উদ্দেস্তে জীবহিংসা না করাই ভালো । 

সাধু অনারংভো প্রাণানং, অবিহীস! ভূতানং। 
--৪র্থ পৰতিলিপি 

কিন্তু এই উপদেশ পালিত না হলে কোনো শান্তিবিধানের উল্লেখ 
তার অন্ুশাসনে নেই। যজ্ঞার্থে প্রাপিবধ (প্রীদারক্তো) প্রবং 
মাংসাহার বা অস্ুরূপ কোনো উদ্দেস্তে জীবহিংসা (বিহিংসা ৮ 
ভূতানং), এই ভ্বুএর মধ্যে প্রথমটিই এশোকের মতে অধিকতর 
অন্যায় বলে গণ্য হত। এ-রকম মনে করার হে এই যে, অশোক 


৪৪ ধর্মবিজরী অশোক 


যতবার তৃতবিহিংসার কথা বলেছেন তাঁর চেয়ে বেশি বলেছেন 
প্রাণারস্তের কথা । তৃতীয় গিরিলিপিতে তিনি শুধু বলেছেন 'প্রাণানং 
সাধু অনারংভো+ কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে 'অবিহিংসা (অশোকের 
অন্ুশাসনে “অহিংসা' শকটির প্রয়োগ দেখা যায় না) ভূতানং, 
বলার প্রয়োজন বোধ করেননি। প্রথম গিরিলিপিতে 
“ইধ ন কিংচি জীবং আরতিৎপা প্রভুহিতয় বং এই উক্তির মধ্যে 
যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে যে-রকম স্পষ্ট মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, 
সাধারণ জীবহিংসার বিরুদ্ধে তেমন স্পষ্টোন্তি কোথাও নেই। 
তা-ছাড়া যজ্ঞার্থে পশুবলির বিরুদ্ধে এই উক্তির কোনো! ব্যতিক্রমের 
উল্লেখ কোথাও নেই। কিন্তু সাধারণ জীবহিংসাবিষয়ক বিধানটির 
বহু ব্যতিক্রমের কথ! দেখা যায় পঞ্চম ্তম্তলিপিতে । ওই লিপিতে 
দেখা যায় অশোক তার রাজ্যাভিষেকের ষড় বিংশ বৎসরে কতকগুলি 
জীবকে অবধ্য বলে ঘোষণা করেনঃ এই অবধ্য প্রাণীদের তিনি 
একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা--শুক, সালিক, চক্রবাক, হংস, 
বড়, গণ্ডার, শ্বেতকপোত, গ্রামকপোত। তার পরেই বলেছেন, 
“যে-সব চতুষ্পদ জীব মানুষ খায়ও না, (চামভা প্রভৃতির জন্যে 
মা্থুষের কাজেও লাগে না” 
সবে চতুপদে যে পটিভোগং নো এতি ন চ খাদিয়তি 

সেগুলিও অবধ্য। স্তরাং দেখা যাচ্ছে অশোক খাগ্ার্থে বা চর্ম প্রভৃতি 
লাভার্থে পশ্তবধ নিষেধ করেননি, যদিও তিনি নিজে খাগ্ভের জন্যেও 
পশ্ডহত্যা থেকে বিরত ছিলেন৷ ওই লিপিতেই দেখা যায় বছরের মধ্যে 
কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে তিনি মাছ ধরা ও বিক্কি করা এবং কতকগুলি 
ঝরন্ধকে নিমুর্ষ করা অনুচিত বলে জ্ঞাপন করেছিলেন কিন্ত 
বছরের অধিকাংশ সময়ে এই নিষেধবিধি প্রযোজ্য ছিল না । সুতরাং 


অহিংস! ও রাজনীতি ৪৫ 


দেখা যাচ্ছে অশোক ব্যক্তিগত জীবনে জীবজন্তসম্পর্কেও সম্পূর্ণ 
অহিংসানীতির পক্ষপাতী হওয়! সন্বেও প্রজাসাধারণের উপর নিজের 
ধর্মবিশ্বাসকে চাপিয়ে দেওয়া সংগত মনে করেননি ।৯ এখানেও 
তার রাজনীতিজ্ঞতার পরিচয় পাই। তখনকার দিনে মাছ্মাংস 
খাওয়া সমগ্র দেশে স্ুপ্রচলিত ছিল। এ অবস্থায় সমগ্র দেশকে 
নিরামিষতভোঁজী করে তোলা সম্ভবও ছিল না এবং সে চেষ্টা করাও 
যথার্থ রাজনীতির কাজ হত না। অশোকও তাই মাছমাংস খাওয়া 
এবং খাগ্যার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে জীবহত্যা নিষেধ করেননি । 
তিনি শুধু যক্ঞার্থে জীবহত্যা ও নিশ্রয়োজন ভীবহত্যার বিরুদ্ধেই 
প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন। উপনিষদের যুগে পশ্তঘাতমূলক যাগ- 
যজ্ঞের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের স্থচনা হয়েছিল, অশোকের আমলেই 
তার পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাই। 

পূর্বে দেখেছি অশোক অহিংসানীতির সমর্থক হলেও সম্পূর্ণনূপে 
যুদ্ধবিরোধী বা নরহত্যাবিরোধী ছিলেন না। রাজ্যবিস্তারের 
উদ্দোশ্তে যুন্ধবিগ্রহ এবং তজ্জীত অকারণ নরহত্যার তিনি বিরোধী 
ছিলেন। কিন্তু রাজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধ এবং অপরাধীদের প্রাণদণ্ড- 
বিধানের প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করতেন। এখন দেখলাম 
অকারণ জীবহত্যা ও যজ্ঞার্থে পশুবধের বিরুদ্ধে প্রচার করলেও 
তিনি রাজ্যমধ্যে খাস্ার্থে বা অন্যবিধ প্রয়োজনে জীবহত্যার 


০৮ 





১ অশোকের আদরশস্থানীর় বুদ্ধদেবও স্বীয় সংঘুক্ত তিক্ষুগাগের পক্ষেও মাছমাংস 
থাওয়। নিষিদ্ধ কার পঙ্ষপাতী ছিলেন না। দেব্দত্ত যখন তিঙ্গুগণের পক্ষে আমিযাহার 
নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করেন তখনও তিনি তাতে সম্মতি দেননি! 10891 9? 
[00190 09010190895 ঢা, 89:০0 পৃ ৭১ ও পাদটীকা ৫, এবং 71099 0191” 
1128898 ১5 0. দূ. 800091]1 পৃ ২৪৭ পারদটাক! ১ উষ্টব্য। 


৪৬ ধর্মবিজয়ী অশোক 


আবশ্ককতা অস্বীকার করেননি । অর্থাৎ অশোক নিজে ব্যক্তিগত- 
ভাবে অহিংসানীতির উপাক হলেও তিনি তাঁর রাজনীতিকে 
কখনও ওই অহিংসানীতির কুক্ষিগত করে ফেলেননি। ধর্মনীতি 
ও রাজনীতির ক্ষেত্রগত পার্থক্য তিনি উপলদ্ধি করেছিলেন । 


৩৩ 


ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস থেকে অহিংসা- ও রাজনীতি-বিষয়ক 
আরও কয়েকটি কথা বলে এই প্রসঙ্গ শেষ কবব। কুষাণসম্রাট কনিষ্ক 
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও ধৃদ্ধবিগ্রহ তথা নরহত্যার প্রতি ত্তার কিছুমাত্র 
অরুচি ছিল না। বাংলা দেশের বৌদ্ধ পালসমরাটুগণের পক্ষেও 
এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য। সম হর্যবর্ধনও তাঁর বৌদ্ধধর্ম 
তথ| অহিংসাঁনীতির প্রতি অন্থুরাগের জন্যে খ্যাতি অর্জন কবেছেন। 
কিন্ত তৎসন্ত্রেও জীবনের প্রায় শেষতাগ পর্যস্ত তিনি যুদ্ধবিগ্রহে 
ব্যাপৃত ছিলেন । 

তাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ণব ) সম্প্রদায়ও .অহিংসাগ্রীতির জন্যে বৌদ্ধ 
এবং জৈন সমাজের সমশ্রেণী বলে গণ্য হযেছে । ভাগবত সম্প্রদায়ের 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতাতেও পুনঃপুন অহিংসানীতিকে প্রাধান্য 
দেওয়া হয়েছে তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তা সন্ববেও গীতা যে 
ুদ্ধবিরোধী নয় একথা সকলেরই জানাঁ। এবার ভাগবতসম্প্রদায়ের 
ইতিহাসের নদ্িরে দেখা যাক অহিংসা ও রাজনীতি তথা যুদ্ধবিগ্রহের 
পারম্পরিক সম্পর্ক কতখানি । বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে অশোকের 
যুগ যেমন সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, ভাগবতধর্মের ইতিহাসে গপত- 
সম্তরাটগণের ধুগ তেমনি সব চেয়ে গৌরবময় । বিক্রমাদিত্যপ্রমুখ 


অহিংস ও বাজনীতি ৪৭ 


পরমভাগবত গুগ্তসম্রাগণের আধিপত্য ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 
মৌর্যযুগের চেয়ে কম গৌরবান্বিত করেনি । কিন্তু ভাগবত বা বৈষ্ণব 
সম্রাটগণ ঘুন্ধবিগ্রহ তথা রাজ্যজয়কেই সর্ব্রেষ্ঠ রাজকীতি বলে গণ্য 
করতেন। শুধু তাই নয়, যে অনুষ্ঠান- ও হিংসা-মূলক যাগযজ্কে 
ভগবদ্গীতায় নিকৃষ্ট ও নিম্ন স্তরে স্থাপন করা হয়েছে, পরমভাগবত 
গুপ্তনরপতির! সেই যাগযজ্ঞকেও স্বীয় কীতিগ্রতিষ্ঠার প্রধান অঙ্গরূপে 
স্বীকার করে নিয়েছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক এবং কুমারগপ্ত 
মহেজ্জাদিত্য এই হুইজন সম্রাটুই অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন । 
অথচ ভাগবতধর্মশাস্ত্র গীতার মতে ওই যজ্ঞ প্রশস্ত নয়, কেননা অশ্বমেধ 
দ্রব্যময়ও বটে এবং অহিংসানীতির প্রতিকূলও বটে । 

এবার কয়েকজন বিখ্যাত জৈন রাজার ইতিহাসের প্রতি লক্ষ্য 
করাযাক। জৈন নৃপতিদের মধ্যে কলিঙ্গের চেতবংশীয় সম্রাটু 
খারবেল (শ্রী পুদ্ধিতীয় বা প্রথম শতক ), দাক্ষিণাত্যের রাষ্্রকূটবংশীয় 
সম্রাট অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭ ) এবং গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় অধিপতি 
কুমারপালের (3১৪৩-৭৪) নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
দিগ্বিজয়লিগ্প, খাববেলের বিজয়বাহিনী উত্তরে মগধ থেকে দক্ষিণে 
পাণ্যতূমি পর্যন্ত ভারতবর্ষে বহু স্থানেই কলিঙ্গরাজবংশের পরাক্রম 
বিস্তার করেছিল। জৈন ধর্মের অহিংসানীতি এই দিগৃবিজয়ের 
বিরোধী বলে গণ্যই হয়নি। রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ষ ছিলেন জৈনধর্মের 
পরম অন্থরাগী এবং সুপ্রসিদ্ধ জৈনকবি জিনসেনাচার্ধ ছিলেন তার 
ধর্মগুরু । এই পরম উৎসাহী জৈন সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতায় নবম 
শতাবীতে দাক্ষিপাত্যে জৈন ধর্মের অতি দ্রুত অ্ুযুদয় ঘটেছিল। 
অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে অমোঘবর্ষ তার সমগ্র রাজত্বকালটাই 
যুব হৃদ্ধবিগ্রহে কাটিয়েছিলেন | চৌলুক্যরাজ কুমারপাল জৈনাচার্ষ 


৪৮ ধর্মবিজয়ী অশোক 


হেমচন্ত্র ক্রীর প্রভাবে জৈনধর্ম গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তার এই 
নবগৃহীত ধর্মের প্রতি অত্যধিক অন্গুরাগও তাঁকে রাজ্যলিগ্পা ও 
সংগ্রাম থেকে নিরস্ত করতে পারেনি । অথচ অহিংসানীতির প্রতি 
তার অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, কথিত আছে পশ্তপক্ষী বা কীট- 
পতঙ্গের প্রাণনাশের অপরাধে তিনি মাস্থষের প্রাণদণ্ডবিধানেও 
দ্বিধাবোধ করতেন না। অহিংসানীতির আতিশয্য ও বিকার ঘটলে 
তা যে কতখানি শ্ববিরোধী ও মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে, কুমারপালের 
এই আচরণ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 


». আমরা দেখেছি বৌদ্ধধর্মের প্রতি গভীর অম্থুরাগ থাকা সন্বেও . 
সম্রাট হর্ষবর্ধন রাঁজ্যজয় ও যুদ্ধবিগ্রহে কখনও বিরত হননি। তারও 
অহিংসাপ্রীতির আতিশয্যের প্রমাণ পাই হিউএন্সাঙএর গ্রন্থে। 
উক্ত চৈনিক লেখকের মতে হর্ষবধন স্বীয় রাজ্যে সর্বপ্রকার জীবহত্যা 
ও আমিবভোজন নিবেধ করে দিয়েছিলেন এবং এই নিষেধাজ্ঞা 
অপালনের শাস্তি ছিল মৃত্যুদণ্ড । চৈনিক পণ্ডিতের এই উক্তিটি 
কতথানি সত্য তা বলা যায় না; আর সত্য হলেও আপাতদৃষ্টিতে 
এটিকে যত গুরুতব মনে হয় বস্তুত তা ছিল না । কেননা হর্ষবর্ধনেব 
পূর্ববর্তী গুপ্তযুগেই দেখ যায় অহিংসানীতি ব্যক্তিগত ও সামাজিক 
জীবনে একটি সর্বজনগ্রাহা নীতি হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিল। চন্তরগুপ্ত 
বিক্রমার্দিত্যের (৩৮০-৪১৩) রাজ্য সম্বন্ধে চৈনিক ভিক্ষু ফা হিয়ান 
লিখেছেন, 11088000016 0০০০৮ 00 006 11105 20% 11106 
(0108,,0095% ৫০ 2০9 00690 0185 01: 10515, 1616 216 100 ৫621. 
105 12 020085100 003601/605+ 9009053 0: 015011161165 10 0911 
0111:9$-018063, এর থেকে বোঝা যায় দিগ্বিজয়নীতির অনুসরণের 
ফলে গুপ্তযুগে যুদ্ধবিগ্রহ এবং অশ্বমেধ যথেষ্ট লোকপ্রিয় হওয়া সব্বেও 


অহিংস ও রাজনীতি ৪৯ 


জনসাধারণ দৈনন্দিন জীবনে অহিংসাপস্থী ও নিরামিষতোজী হয়ে 
উঠেছিল। আজও ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের হিন্দুসমাজ 
সম্বন্ধে এই উক্তি সমভাবে প্রযোজ্য । এটি যে অশোকের প্রচারিত 
'অবধ্যনীতির একটি বিস্ময়কর ফল এ-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। 
যাহোক হ্র্ষবর্ধনের আমলে সমাজের সাধারণ অবস্থা যে গুগুযুগ 
থেকে ভিন্নূপ ছিল এ-কথা! যনে করবার কোনো কারণ নেই। 
যদি তাই হয় তবে হিউএন্সাঙএর পৃর্বোন্ধীত উক্তির গুরুত্ব 
যে অনেক কমে যায় সে-বিষয়ে সনেহ নেই। তথাপি চৈনিক 
পরিব্রাজকের উক্তি সত্য হলে বলতে হবে হর্ষবর্ধনের অহিংসানীতি 
বিকারগ্রস্ত হয়ে বাড়াবাড়ির দিকে ঝুকেছিল। 

আশা করি এই সংক্ষিপ্ত এঁতিহীাসিক আলে|চনা থেকে 
প্রতীয়মান হবে যে, ভারতব্ধীয় অহিংসানীতি আসলে ছিল 
ধর্মসংস্কারমূলক, মুখ্যত যক্তার্থে পশুবলিবিরোধী। পরে ওই নীতি 
আহারার্থে বা অন্য কোনো প্রয়োজনে পশুহুত্যার বিরুদ্ধতার বূপও 
ধারণ করে। কিন্তু ওই নীতি কখনও যুদ্ধ ব৷ মৃত্যুদণ্ডবিধানের 
বিরোধী বলে স্বীকৃত হয়নি। 


১ 


এ-কথা বল! বান্ছল্য যে আধুনিক ভারতবর্ষের সব চেয়ে কঠিন 
সমস্তা হচ্ছে ধর্মসম্প্রদাযগত। এই সমস্যার শৈলশিখরে আহত হয়ে 
অখণ্ড ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনতরী শতধা খণ্ডিত হবার আশঙ্কা 
দেখা দিয়েছে । এই বিষম সমস্তার সমাধান করতে হলে তারতবর্ধের 
বিভিন্ন যুগের ধর্মবিষয়ক অবস্থার এতিহাসিক' আলোচনা করা বিশেষ 
প্রয়োজন। তারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট প্রিয়দর্শা অশোকের 
অবলঘ্িত ধর্মনীতির আদর্শ এ-বিষয়ে আমাদের কতখানি সাহায্য 
করতে পারে এখন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব। 

শুধু ভারতবর্ষের নয়, পরস্ত সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসের শ্রেষ্ট 
নরপতি হচ্ছেন অশোক, এ-কথা আজ সর্ববাদিস্বীকৃত। প্রাগাধুনিক 
যুগে গৌতম বুদ্ধ বাদে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষকে পৃথিবীর কাছে 
পরিচিত করেছেন এবং গৌতম বুদ্ধকেও অশোকই বাইরের জগতে 
প্রতিষ্ঠা দান করেছেন একথা বললে বোধ করি অতুযক্তি হবে না। 
বৌদ্ধদের বিশ্বাস বৌদ্ধধর্মের মহন্ই অশৌককে শেষ্ঠতা দান করেছে। 
কিন্তু ইতিহাসের সাক্ষ্য এ বিশ্বাসের অন্কুল নয়। বরং অশোকই 
স্বীয় মহত্বের দ্বারা বৌদ্ধধর্মের বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠার শুচনা করেন। 
ঘষে মহাপ্রাণতার প্রেরণায় দ্িগৃবিজয়লিগ্স। অশোক কলিঙ্গযুদ্ধ 
জয়লাভের পর চিরকালের জন্য অন্ত্রত্যাগ করলেন সে মহাপ্রাণতা 
তিনি বৌদ্ধধর্মের কাছে পাননি। কেননা সে ঘটনা হচ্ছে তার 
বৌদ্ধধর্মগ্রহণের পুর্ববর্তী। বরং এ-কথাই সত্য যে ওই মহাম্থতবতার 
আবেগে অশোক যেদিন বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করলেন সেদিন থেকেই 
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উক্ত ধর্ম নূতন প্রাণে সপ্জীবিত হয়ে উঠল। অশোকের পূর্বে 
ও-ধর্ ক্রমবিস্তারের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল এমন কোনো এতিহাসিক 
প্রমাণ নেই । ন্ুতরাং এই হিসাবে অশৌককে যদি ভারতবর্ষের 
এতিখাসিক ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যায় তাহলে 
বৌধকরি কিছুমাত্র অন্যায় হয় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মকে উপলক্ষ্য কবে 
তারতবর্ষের গৌরবকে জগতের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এইটেই যে 
অশোকের শ্রেষ্ঠতাস্বীকৃতির একমাত্র কারণ, তা নয়। বস্তৃত অশোকের 
মহত্ব ছিল বহুমুখী এবং তার প্রতিভার এই বনুমুখীনতাও আজ 
একবাক্যে শ্বীকুত। এ-সব কারণে আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে 
পণ্ডিতমহনে অশোক সম্বন্ধে যত বিস্তৃত ও বিচিত্র রকম আলোচনা 
ও গবেষণ! হয়েছে, ভারতবর্ষের আর কোনো এঁতিহাসিক ব্যক্তি 
সম্বন্ধে তা হয়নি। কিন্তু তথাপি অশৌকের চরিত্র তথা রাজনীতি 
সম্বন্ধে গবেষণার বহু অবকাশ এখনও রয়েছে । এই আশ্চর্য 
মাচুষটির চরিত্র, নীতি ও কার্যকলাপের মর্মার্থ এখনও সম্যক্রূপে 
উপলব্ধ হয়নি এ-কথা মনে করার হেতু আছে। আমার মনে হয় 
তার অবলঘ্িত ধর্মনীতি (51181995 00110%) সম্বান্ধে এই উক্তিটি 
বিশেষভাবে প্রযোজ্য। 

বল! নিশ্রয়োজন যে অশোকের ইতিহ।স সম্বন্ধে ব্রাঙ্গণ্যসা হিত্য 
যেমন নীরব বৌদ্ধসাহিত্য তেমনি মুখর। এক পক্ষের 
অতিনীরবতা এবং অপর পক্ষের অতিমুখরতা, কোনটাই 
নিরপেক্ষ সত্যান্থসন্ধানের সহায়ক নয়। সৌভাগ্যবশত অশোক 
নিজেই আমাদের জন্য অনেকগুলি শিলালিপি রেখে গিয়েছেন। 
এই লিপিগুলির অভিপ্রায় ও মর্যাদা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
হয়েছ রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় ভাষায়। “জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ 


ধর্মনীতি ৫৫ 


সম্রাট অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রতিগোচর 
করিতে চাহিয়াছিলেন তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া 
দিয়াছিলেন।"*অশোকের সেই মহাঁবাণী কত শত বৎসর মানব- 
হৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে ।"..সমুদ্রপারের 
যে ক্ষুদ্র দ্বীপের কথা অশোক কখনও কল্পনাই করেন নাই, বহু সহ 
বখসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী৯ আসিয়া কালান্তরের 
সেই মুক ইঙ্গিতরপাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন।”২ 
যেদিন উক্ত বিদেশী এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করলেন সেদিনই 
ভারতবর্ষের চরম গৌরবের অধ্যায় জগতের আছে প্রথম উদ্ঘাটিত 
হল, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সমাটের কীতিকাহিনী বর্তমান কালের কাছে প্রত্যক্ষ 
হয়ে উঠল। বস্তত এই শিলালিপিগুলিকে এক হিসাবে অশোকের 
আত্মজীবনী বলে মনে করা যেতে পারে এবং অশোকের আধুনিক 
জীবনীকারদেরও প্রধান অবলম্বন হচ্ছে ওই লিপিগুলি। এগুলি থেকে 
অশোকের ধর্মনীতির আদর্শ সম্বন্ধে কি জানা যায়, তাই হচ্ছে এস্থলে 
আমাদের আলোচ্য বিষয় । 


আমরা ইস্কুলপাঠ্য ইতিহাস পড়েই শিখে থাকি (এবং কলেজেও 
এ-শিক্ষার পুনরাবৃত্তি ঘটে) যে, অশোক ছিলেন নিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম 
প্রচারই ছিল তার জীবনের একমাত্র বা মুখ্য উদ্দেশ্ঠ, স্বদেশে এবং 


১ এই বিদেশী হচ্ছেন বিখ্যাত মনম্বী জেমস প্রিনসেপ (১৭৯৯-১৮৪* )1 ১৮৩৭ 
সালে তিনি অশে!কের শিলালিপির প্রথম পাঠোগ্ধার করেন। 
২ “সাহিত্য” গ্রন্থে “সাহিত্যের সামগ্রী” প্রবন্ধ জষ্টব্য | 
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বিদেশে উক্ত ধর্ণের প্রচারকার্ষেই তিনি তার সমস্ত রাজশক্তি ও 
রাঁজকোষকে নিযুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি । সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে আবার 
আদর্শ রাজা বলেও বর্ণনা করা হয়ে থাকে । কিন্তু এই ছুটি উক্তি 
যে পরম্পরবিরোধী একথা একবারও আমাদের মনে হয় না। 
আদর্শ রাজার কর্তব্য হল সমস্ত সম্প্রদায়ের গ্রতি সমব্যবহার করা । 
কেননা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত ন্যায়পরতা'র অত্যাজ্য অঙ্গ । 
আর, কোনো বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পক্ষপাতিত্বেরই নামান্তর । 
অশোক যদি বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্মে অর্থাৎ রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করতে 
চেষ্টিত হয়ে থাকেন তাহলে বলতে হবে তিনি ভারতীয় ন্যায়পরায়ণ 
রাজার আদর্শ থেকে ক্চ্যুত হয়েছিলেন। ইউরোপের ইতিহাসে 
ক্যাথলিক প্রোটেস্ট্যাণ্ট দ্বন্দের যুগে বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা কোনো না 
কোনো সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলেই এত অশান্তির 
কৃষ্টি হয়েছিল। অবশেষে বহু রক্তপাত এবং ছুঃখকষ্টের পর রাষ্ট্র 
যখন সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি অপক্ষপাঁতে সমভাব অবলম্বন করল তখনই 
ইউরোপে ধর্মঘন্বের অবসান হল। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের 
একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ক্রুসেড বা জেহাদ অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের একান্ত 
অভাব। গাজী, শহীদ বা 2780ঞর আদর্শদ্বারা ভারতবর্ষ কখনও 
অস্ুপ্রাণিত হয়নি। বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ 
সমব্যবহারই ছিল ভারতীয় রাজার আদর্শ। সমুদ্গুপ্ত-চন্ত্রণ্ু- 
প্রমুখ গুপ্তসম্রাট্গণ ব্যক্তিগততাবে ছিলেন ভাগবত (অর্থাৎ বৈষ্ঞব ) 
ধর্মাবলম্বী ; কিন্ত তাদের আমলে উক্ত ধর্ম কখনও রাজকীয় ধর্ম ব! 
রাষ্ট্রধর্ম (5205 165118100 ) রূপে গণ্য হয়ে বিশেষ প্রাধান্য বা 
পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। ফলে শৈব, সৌর, বৌদ্ধ প্রভৃতি 
ধর্মসম্প্রদায়গুলি রাজকীয় রক্ষণাবেক্ষণ তথা বদান্যত1 থেকে বঞ্চিত 


ধর্মনীতি ৭ 


হয়নি। হর্ষবর্ধনের পিতা প্রভকরবর্ধন ছিলেন সৌর, তাঁর ভ্রাতা 
রাজ্যবর্ধন ও ভগিনী রাজ্যপ্রী ছিলেন বৌদ্ধ, আর হ্র্যবর্ধন নিজে 
ছিলেন শৈব অথচ বুদ্ধ- এবং কুর্য-উপাসনাও করতেন। বাংলাদেশের 
বৌদ্ধ পালরাজারা নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবোপাসনার এবং এমন কি 
বৈদিক যাগযজ্ঞের পৃষ্ঠপোষকতা করতেও কুগ্ঠীবোধ করতেন না। 
শুধু তাই নয়, বৌদ্ধসাহিত্যে অশোকের পরেই ধার নাম সেই কুষাণ- 
সম্রাট কনিষ্বের মুদ্রা থেকে প্রমাণিত হয় যে তিনিও বুদ্ধ, শিব, চনত 
সুর্ঘ প্রভৃতি বহু দেশী এবং বিদেশী দেবতাগণের প্রতি অপক্ষপাতে 
সমান সম্মান দেখাতেন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র অশোকই ভারতবর্ষীয় 
রাজাদের অপক্ষপাঁতের চিরস্তন আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি একান্তভাবে ঝুঁকে পড়লেন এবং উক্ত ধর্মের প্রচার ও প্রসারকেই 
জীবনের ব্রত করে তুললেন, এ-কথা বিশ্বাস করতে স্বভাবতই অনিচ্ছা 
হয়। অতএব অশোকের বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীতে কতখানি 
সত্য আছে বিচার করে দেখ! প্রয়োজন । 


৩ 


অশোক যদি সত্যসত্যই বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করাকেই তীর 
রাজকীয় কর্ঠব্যের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়ে থাকেন তাহলে বহুনিন্দিত 
মোগলসত্রাটু গুরঙ্গজীবের সঙ্গে তার প্রতেদ থাকে কোথায় ? ইসল।ম- 
ধর্মের প্রতি এরকান্তিক অস্ুরাগবশত ওরঙ্গজীব সম্প্রদায়নিবিশেবে 
সমস্ত প্রজার প্রতি সমদৃষ্টির আদর্শকে উপেক্ষা করেছিলেন, প্রধানত 
এইজন্যই তো তিনি এ্রতিহাসিকদের কাছে নিন্দাভাজন হয়েছেন । 


৫৮ ধর্মবিজয়ী অশোক 


ওরঙ্গজীব ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণ্রপে ইসলামরাজ্য ( “দারু-ল্-ইসলাম”) 
বলেই গণ্য করতেন এবং সে-রাজ্যে অন্য ধর্মের কোনো স্থান আছে 
বলে তিনি মনে করতেন না। সেইজন্যেই তিনি 'অবিশ্বাসী'দের 
উপর নানাপ্রকার নিষেধবিধি আরোপ করতে কুষ্টিত হননি। এ-সব 
কারণে মুসলমান হিসাবে ওরঙজীবের স্থান যত উচ্চেই হোক না 
কেন রাজা হিসাবে তার ব্যর্থতা এ্রতিহাসিকগণ একবাক্যে স্বীকার 
করেছেন। আমাদের ইস্কুল- ও কলেজ-পাঠ্য ইতিহাসপ্রন্থ পড়লে 
মনে হয় .অশোকও ওরজজীবের মতো! ধর্মপ্রচারকেই জীবনের 
সর্বপ্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন £ কিন্তু সত্যই যদি বৌদ্ধধর্মের 
প্রচার ও প্রসার (অর্থাৎ স্বদেশ ও বিদেশের জনগণকে বৌদ্ধধর্মে 
দীক্ষিত করাই) অশোকের সর্বশ্রে্ঠ কীতি হয় তাহলে রাজা হিসাবে 
তাঁর ব্যর্থতা অশশ্বস্বীকার্য। এ-কথা বলা যেতে পাঁরে যে, অশোক 
জনগণকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে প্ররোচিত ও উৎসাহিত করতেন বটে কিন্ত 
এজন্য তিনি ওরঙ্গজীবের মতো অন্য সম্প্রদায়ের উপর পীডন 
করতেন না। এ-কথা যদি সত্য হয় তাহলেও ভারতীয় আদর্শের 
বিচারে অশোককে একজন বিচক্ষণ ও মহাঁন্‌ রাজা বলে মেনে নেওয়া 
যায় না। 

আসল কথা৷ এই যে, প্রাচীন বৌদ্ধ প্রচারসাহিত্যে এবং আধুনিক 
ছাত্রপাঠ্য ইতিহাসপুস্তকে যাই থাকুক না কেন অশোক স্বদেশে বা 
বিদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন কিংবা জনগণকে উক্ত ধর্ম গ্রহণ 
করতে প্ররোচিত বা উৎসাহিত করেছিলেন এ-কথা মনে করার 
পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোনে! প্রমাণ নেই। অশোকের ইতিহাসের 
একমাত্র নির্ভরযেগ্য উপাদান হচ্ছে তার শিলালিপিগুলি। এগুলির 
সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আজ পর্যন্ত অন্তত পয়ত্রিশটি লিপি 


ধর্মনীতি ৫৯ 


আবিষ্কৃত হয়েছে ।: কিন্তু এতগুলি লিপির কোথাও বৌদ্ধধর্মের 
গৌরব কীন্ডিত 'হয়নি।  এজন্যেই ক্টর হেমচন্্র রায়চৌধুরী 
বলেছেন, +£710981) 0010561£ 00051009001 7০ ঠা) ০1 
1300012,15 662.0171716.,,45012 01000015 066 50081 00 
17010099 1019 70015196001, 061191 01) 00795,” 1১ তিনি তাঁর 
প্রজাগণকে ধর্মীচরণে উৎসাহিত করতেন বটে, কিন্ত তিনি কখনও 
তাদের বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ হতে কিংবা! “নির্বাণ প্রাপ্তির 
পথ অনুসরণ করতে উৎসাহিত করেননি । 


৪ 


মৌর্যরাজাদের আমলে ভারতবর্ষে অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক ধর্ম 
বিদ্যমান ছিল। তার মধ্যে অশোকের লিপিতেই চারটর উল্লেখ 
আছে। যথা, দেবোপাসন।- ও যাগষজ্ঞ-পরায়ণ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, 
মংখলিপুত্ত গোসাল-প্রবতিত আজীবিক ধর্ম, মহাবীর বর্ধমান-প্রবতিত 
নিগ্রস্থ বা জৈন ধর্ম এবং গৌতম বুদ্ধ-প্রবতিত সন্ধর্ন বা বৌদ্ধধর্ম 
তাছাড। দেবকীপুত্র বাসদের কৃষ্ণ-প্রবর্তিত ভাগবত ধর্মের কথা অশোক- 
লিপিতে না থাকলেও এটি যে তৎকালে প্রচলিত ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। কেনন! শ্রীষটপূর্ব ৩০২ অবের পরে লিখিত মেগাস্থিনিসের 
'ইত্ডিকা? গ্রস্থেই যমুনাতীরবর্তী মথুর! গ্রত্ৃতি স্থানে উক্তধর্মাবলম্বীদের 
কথা পাওয়! যায়। এই ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও পর্বপ্রধান গ্রন্থ 


£0172021215109 ০8705761715 ধর্থ সং পৃ ২৮০1 


৬৬ ধর্মবিজয়ী অশোক 


'ভগবদ্গীতা+ও অশোকের রাজত্বের (শ্রী পু ২৭৩-৩২) কাছাকাছি 
সময়েই রচিত হয়েছিল বলে অনুমতি হয় ।১ 

যাহোক আজীবিক, জৈন ও বৌদ্ধ এই তিনটি অবৈদিক ও 
ও অব্রাঙ্গণ্য ধর্ম স্বতাবতই বৈদিক ব্রাঙ্গণ্য ধর্মের বিরোধী ছিল। 
কিন্ত এদের নিজেদের মধ্যেও যে পারম্পরিক প্রতিত্বন্দিতার কিছুমাত্র 
অভাব ছিল না তার প্রচুর প্রমাণ রয়েছে তৎকালীন বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্যে । ক্ষত্রিয়গ্রবর্তিত ভাগবত ধর্মও যে মুলত বেদ- ও ব্রাঙ্গণ- 
বিরোধী ছিল এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নেই। পরবর্তীকালে বৈদিক 
্রাহ্মাণ্য ধর্মের সঙ্গে আপস হয়ে গেলেও অন্য ধর্মগুলির সঙ্গে এর 
যথেষ্ট বিরোধ ছিল বলেই মনে হয়। অন্তত বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে ভাগবত 
ধর্মের প্রতিদ্বন্বিতা ছিল বলে এঁতিহাসিকগণও অন্ুমান করেন। 
যেমন, ড্র রায়চৌধুরীর মতে 41006621015 31817720108] 
৪0616006 (০0521:05 চ1915161 (81782555615) ৪9026. 0£ 
1090111, ১০(180900. 00916 29 2 002010102000 109৮/812 
131200078019]0 220 31128552092 010)928915 0%7106 60 076 
10001715 [0100282009, 01 079 11270177891? 1২ বৈদিক ব্রাহ্গণ্য 
ধর্মেও এ-সময়ে কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি নানা মার্গ এবং সাংখা, 
যোগ প্রভৃতি নানা মতবাদ দেখা দিয়েছিল । আর গীতার সামপ্তস্ত 
স্থাপনের প্রয়াস থেকেও বোঝা যায় বৈদিক ধর্মমতগুলির মধ্যেও 
যথেষ্ট অন্জ্ীতি বিদ্যমান ছিল না। এ সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও 
মতবাদগুলির পারস্পরিক বিরোধ ও বিবাদের প্রমাণ যে শুধু তৎকালীন 


শপ পাপ শপ পপ 


১ ডক্টর রায়চৌধুরী-প্রণীত 20119 12150790076 77915770256 560৫ 
খ্য় সং পৃ ৮৭। | 


২ উত্ত গ্রন্থ পূ ৫₹-৬। 





ধর্মনীতি ৬১ 


সাহিত্যেই পাওয়া যায় তা নয়, অশোকের শিলালিপিতেও তার 
যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে । 

বন্তত যে-সময়ে ভারতবর্ষ এই সমস্ত পরস্পরবিবদমান ধর্ম ও 
মতবাদের কলছে মুখরিত হয়ে উঠেছিল ঠিক সে সময়েই ধর্মপ্রাণ 
অশোকের আবির্ভাব। তিনি এই কলহপরায়ণ ধর্মমত ও সম্প্রনায়গুলির 
প্রতি কি মনোভাব অবলম্বন করলেন তা জানতে স্বভাবতই খুব 
ওঁৎসুক্য হয়। সৌভাগ্যবশত অশোক তার দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিতে 
এ-বিষয়ে তাঁর অবলস্কিত নীতির অতি স্ুম্পষ্ট পরিচয় রেখে 
গিয়েছেন। এ স্থলে সমগ্রভাবেই ওই লিপিটির মর্মাচুবাদ 
দেওয়া গেল । 

“দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা (অশোক) সকল সম্প্রদায়- 
( পাষণ্ড) ভুক্ত পরিব্রাজক ও গৃহস্থ সকলকেই দান এবং অন্যান্য 
বিবিধ উপায়ে সন্মানি ( পুজা” ) করে থাকেন। কিন্ত দেবতাদের প্রিয় 
(রাজা অশোকের) মতে সকল সম্প্রদায়ের 'সারবৃদ্ধি'-সাধনের 
মতো দান বা সম্মান আর কিছুই নেই। সারবৃদ্ধিও বহুবিধ । কিন্ত 
তার মূল হচ্ছে বাক্সংযম (“বচুপ্তি”)। আর, বাক্সংযম মানে 
হচ্ছে অকারণেই আপন সম্প্রদায়ের প্রশংসা ( আত্মপাবগপুজা! ) 
ও পরসম্প্রদায়ের নিন্বা (পরপাষগুগর্হা) না করা। বিশেষ 
কারণে যদি তা করতেই হয় আহলেও লঘু (বা মৃদু) ভাবেই করা 
উচিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের প্রশংসা (অর্থাৎ 
গুণশ্বীকার ) করাও কর্তব্য । এ-রকম করলে স্বসম্প্রদায়ের উন্নতি 
(বৃদ্ধ ) হয় এবং পরসম্প্রদায়েরও উপকার হয়। অন্যথা শ্বসমপ্রদায়েরও 
ক্ষতি হয়, পরসম্প্রদায়েরও অপকার হয়। যেকেউ (শুধু) আত্ম- 
সমপরদায়গ্রীতি-( তক্তি'-) বশত, অর্থাৎ তার গৌরববৃদ্ধির উদ্দেস্তে 


৬২ ধর্মবিজয়ী অশোক 


স্বীয় সম্প্রদায়ের প্রশংসা ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করেন তিনি 
তদ্বারা স্বীয় সম্প্রদায়ের ক্ষতিই করেন। 

“অতএব (সকল সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ) একত্র সমবেত হওয়াই 
তালো। ('সমবায়ো এব সাধু”)। তাতে সকলেই পরম্পরের ধর্ম (-তন্ব) 
সতুনতে পারে এবং শুনতে ইচ্ছুক হয়। দেবতাদের প্রিয় (রাজা 
অশোকর ) ইচ্ছাও এই যে, সর্বসম্প্রদায়ই বহুশ্রত (অর্থাৎ সকল 
ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানসম্পন্ন ) এবং কল্যাণগামী হোক । 

“জুতরাং ধারা যে ধর্মের প্রতিই অস্ুরক্ত থাকুন না কেন, তাদের 
সকলের কাছেই এ-কথা বক্তব্য যে, দেবতাদের প্রিয় (রাজা 
অশোকের ) মতে কোনো দান বা সম্মানই সর্বসম্প্রদায়ের সারবুদ্ধির 
মতো নয়। এতদর্থেই (অর্থাৎ উক্তপ্রকার সারবৃদ্ধির উদ্দেশ্তেই ) 
ধর্মমহামাত্র, স্ত্যধ্যক্ষমহামাত্র+ বচভূমিক. ও অন্যান্য রা'জপুরুষগণ 
ব্যাপূত আছেন। এর ফল হচ্ছে সকল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও ধর্মের 
বিকাশ ('ধংমস দীপন।”)1% 

এই লিপিটি থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হচ্ছে যে অশোকের সময়ে বিভিন্ন 
সম্প্রদায়ভুক্ত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিছক স্বধর্মগ্রীতিবশত ব্বসম্প্রদায়ের 
গুণকীর্তন ও অন্য সম্প্রদায়ের নিন্দা করতে কুন্টিত হতেন না এবং 
এ-কার্ধে অনেক সময়েই বাকৃসংযমের অভাবও লক্ষিত হত। এই 
ধর্মকলছের যুগে অশোক যদি রাজাসন থেকে বৌদ্ধধর্মের মহিমাকীর্তনে 
ব্রতী হতেন তাহলে উক্ত ধর্মকলহ প্রবলতর হয়ে ভারতবর্ষের 
অবস্থাকে শোচনীয় করে তুলত। 

কিন্ত ওই লিপিটিতেই দেখা যাচ্ছে অশৌক সুকলকেই স্বধর্ম- 
প্রশংসায় ও পরধম সমালোচনায় বিরত হতে কিংবা বাকসংযম 
অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তিনি পরধর্সের 
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গুণস্থীকার করতে এবং তথ্প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও উপদেশ দিয়েছেন । 
এ অবস্থায় তার পক্ষে কোনো সাম্প্রদায়িক ধমের পৃষ্ঠপোষকতা ও 
প্রচার করা সম্ভবপর ছিল না। কেননা ধ্মপ্রচার করার মানেই 
হচ্ছে অন্যন্য ধর্মের তুলনায় কোনো বিশেষ ধর্ষের শ্রেষ্টতা প্রচার 
করা এবং তাতে আত্মপাষগুপুজা ও পরপাষগ্তগর্থী তথা বাক্সংযমের 
সীমালজ্বনও অনিবার্ধ। বস্তুত উক্ত লিপিটির গোডাতেই অশোক 
জানাচ্ছেন যে তিনি দানাদি কার্ধঘারা সকল সম্প্রদায়তুক্ত পরিব্রাজক 
ও গৃহস্থ সকলের প্রতিই সমভাবে শ্রদ্ধা গ্রদর্শন করতেন । অন্যান্য 
লিপিতেও তিনি পুনঃপুন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে সমভাবে সম্মান ও দান 
করার কথা উল্লেখ করেছেন। তার এ-সমস্ত উক্তি যে নেহাত মুখের 
কথা মাত্র নয়, ধ্তিহাসিকগণ তা স্বীকার করেছেন। গয়ার নিকটে 
'বরাবর” পর্বতে তিনি আজীবিক সন্যাসীদের জন্যে যে তিনটি 
চমৎকার গুহা তৈরি কবে দিয়েছিলেন, তাতেই, তাঁর উক্তির 
আন্তরিকতা ও হৃদয়ের উদারতা প্রমাণিত হয়। সুতরাং অশোকের 
বৌদ্ধধর্মপ্রচারের কাহিনীকে নিতান্ত অমূলক বলেই স্বীকার করতে 
হয়। 


৫ 


আমরা দেখেছি পূর্বোক্ত দ্বাদশসংখ্যক পর্বতলিপিটিতে অশোক 
একাধিকবার সর্ধধর্মের সারবৃদ্ধির উপর খুব জোর দিয়েছেন 
এবং সর্বশেষে বলেছেন যে, তাতেই ধর্মের বিকাশ ( ধংমস দীপনা ) 
হয়। তাছাড়া উক্ত পর্বতলিপিটিতে যাকে বলেছেন 'সায়বৃদ্ধি 
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পঞ্চম পর্বতলিপিতে তাকে তিনি ধর্মবৃদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। 
এর থেকেই প্রমাণিত হয়, সর্বধর্মের অন্তমিহিত যে সাধারণ সারবস্ত 
তাকেই তিনি বলতেন 'ধর্ম এবং যে-ধর্মের প্রচার তিনি করেছিলেন 
সে হচ্ছে ওই সর্ধধর্মসার। এক স্থানে (২য় ক্ষুদ্র পর্বতলিপি ) 
তিনি এই সারধর্মকে 'পোরাণ! পকিতী* অর্থাৎ চিরাগত প্রাচীন নীতি 
বলে বর্ণনা করেছেন। ভিনসেণ্ট শ্মিথও শ্বীকার করেছেন যে, 
£/প19 720151105 1509108050 (১5 230165 ) ৮25) 00. 09 11019, 
00102002000 21) 006 100120 1911610251? | ড্র রায়চৌধুরীও 
অশোকপ্রচারিত ধর্মকে “006 ০02000300 1)901529 ০01 1701809 ০1 
৪11 06101711901909”, বলেই বর্ণনা করেছেন। যাহোক এই যে 
চিরাগত নীতিক্ূপ সারধর্ম, অশোকের লিপিগুলিতে বহস্থলেই তার 
পরিচয় দেওয়া হয়েছে। তার থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
অশোকপ্রশংসিত এই সারধর্ম আসলে কতকগুলি চিরন্তন ও সর্বজনীন 
চারিত্রনীতির উপরে প্রতিষঠিত। তিনি আত্মা, ঈশ্বর (বা ব্রহ্ম), 
পুনর্জন্ম, নির্বাণ (বা মোক্ষ ), জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বা অন্য কোনো 
দার্শনিক তত্ব বা মতবাদের কথা বলেননি । পক্ষান্তরে তিনি তার 
প্রজাগণকে পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা, আত্মীয়স্বজন 
বন্ধুবান্ধব ও দাসভৃত্যাদরির প্রতি সম্ধযবহার, প্রাণীর প্রতি অবিহিংসা, 
পরধর্মসহিষণতা, সংযম, ভাবশুদ্ধি, কৃতজ্ঞতা, দান, দয়া, অনালম্ত, 
সত্যবচন ইত্যাদি চারিত্রনীতি অম্ুসরণ করতে পুনঃপুন উপদেশ 
দিয়েছেন এবং এগুলিকেই তিনি ধর্ম নামে অভিহিত করেছেন । 
এইজন্যই ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদার বলেছেন, *11:9 ৪89০% ০৫ 
2/7211765 1100 06. 61000185159) ৮৪9 ৪ ০09 01177015110 


190091 0020 2 55916105০01 16118101211 | 
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সুতরাং এ-বিষন্ষে কিছুমাত্র সংশয় থাকতে পারে না ষে অশোক 
কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম প্রচার করেননি। কিন্ত তথাপি তার 
রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম নব্প্রাপে অনুপ্রাণিত হয়ে কোশলমগধের 
কুদ্র গণ্ডি লঙ্ঘন করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে উদ্ভত হয়ে উঠেছিল 
এ-কথা অস্ুমান করার বিরুদ্ধে কোনো! যুক্তি নেই। ব্যক্তিগতভাবে 
অশোক পরমনিষ্ঠাবান্‌ বৌদ্ধ ছিলেন এবং খুব সম্ভবত তিনি ভিক্ষুবেশও 
ধারণ করেছিলেন ।» ম্থৃতরাং জনসাধারণ যদি অশোকের প্রচারিত 
অসাম্প্রদায়িক সর্বজনীন ধর্মকে ম্বীকার করে নিয়েও তার ব্যক্তিগত 
আদর্শ ও আচরণের দ্বারাই বেশি অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে তাতে 
বিশ্মিত হবার কোনো কারণ নেই, বরং উক্তগ্রকার রাজকীয় আদর্শের 
গ্রভাব এড়িয়ে চলাই কঠিন । তাছাড়া স্বয়ং রাজ! ও ধর্মমহামাত্রাদি 
রাজপুরুষগণের উদ্যোগে আহত “সমবায় বাঁ ধর্মসঙ্মেলনগুলিতে 
বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের এবং তৎসংস্পর্শে আসার বহু সুযোগও 
জনসাধারণ নিশ্টয় পেয়েছিল। হিউএ্সাউকে অভ্যর্থনা কর] 
উপলক্ষ্যে হর্ষবর্ধনকতৃকি অনুষ্ঠিত ধর্মসমখায়ের কথা ল্মরণ করলেই 
এ"কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। এ-রকম সমবায় অনুষ্ঠিত হবার 
পূর্বে বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ওভাবে সর্বসমক্ষে গ্রকাশিত হবার দ্ুযোগ 
ছিল না। সুতরাং অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও 
প্রসারের পথ অনেকটা ঠহজ হয়ে এসেছিল একথা মনে করা 
অঙংগত নয়। 

যাঁ হোক উক্তপ্রকার ধ্মসমবায় উপলক্ষ্যে জনসাধারণকে বৌদ্ধ 
ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হুবার স্থযোগ দিলেও অশোক বৌদ্ধধর্মের গৌরব 
তথ! প্রসার বর্ধনার্ঘ ও-ধর্সের অযথা প্রশংসা ও অন্য ধর্মের নিন্দার 
১ পৃ ৪১ পাদটাক! ১ বা । 

€ 
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প্রশ্রয় দেননি । তার কারণ এই যে, তিনি যে রাজা এবং রাজা 
হিসাবে কোনে! বিশেষ ধর্মের (ব্যক্তিগত ভাবে সে-ধর্ম তাঁর যত 
প্রিয়ই হোক না কেন) পৃষ্ঠপোষকতা করা তাঁর পক্ষে অন্গচিত 
(অর্থাৎ রাজধর্মবিরোধী ) এ-কথ! তিনি কখনও বিস্তৃত হননি | 
“দেবানং প্রিয়ো পিয়দসি রাজ! এবম্‌ আহ» তাঁর লিপিগুলির এই 
শাধারণ মুখবন্ধ এবং “সবে মুনিসে পজা মমা” (সব প্রজারাই আমার 
পুত্রস্থানীয়) এই বিখ্যাত উক্তিটি থেকেও বোঝা যায়, তিনি তীর 'রাজ'পদ 
তথা “রাজকর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন ছিলেন । কোনো শক্তিশালী 
রাজার পক্ষে তার অত্যন্ত প্রিয় ধর্মমতকে প্রজাদের দ্বারা ব্যাপকভাবে 
্বীকার করিয়ে নেওয়া কম প্রলোভনের বিষষ নয । অশোক সেই 
প্রলোভনকে সংযত করেছিলেন বলেই মনে হয় এবং এটাই তার 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের বিষয় । শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত ধর্মমতকে 
অন্তরালে রেখে এবং তৎকালপ্রচলিত বনু মতবাদের কোনোটিরই দিকে 
কিছুমাত্র না ঝুঁকে তিনি যে সর্বধর্মের সাধারণ সারবস্তরূপ চারিত্রিক 
নীতির উন্নতিসাধনেই ব্রতী হয়েছিলেন এবং 'সমবায়'-নীতি আশ্রয় 
করে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিস্থীপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, এখানেই 
অশোকের যথার্থ শ্রেষ্ঠতা এবং আদর্শরাজোচিত বিচক্ষণতাঁর পরিচয় 
পাই। 


৬ 


এ-স্বলে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে ওরঙ্গজীব ও আকবর, 
ভারতবর্ষের এই ছুইজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ নরপতির অবলস্কিত নীতির 
তুলনামূলক আলোচনা করা অসংগত হবে না। তাতে আমাদের 
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আলোচ্য বিষয়টি স্প্টতর হবে বলেই মনে করি। প্রমক্রমে এ'দের 
চরিব্রগত বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধেও সাধারণভাবে কিছু আলোচনা কর! যাবে। 
আশ! করি তাতে খঁৎগুক্যহানি ঘটবে না । 

মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, প্রাগাধুনিক যুগে প্রায় 
সমগ্র ভারতব্যাগী মহাসাআাজোর প্রথম অধীশ্বর হচ্ছেন অশোক 
এবং শেষ অধীশ্বর হচ্ছেন ওরঙ্গজীব। আশ্চর্যের বিষয় এই 
যে, ভারতবর্ষের এই দুইজন মহাসআ্রাটের ব্যক্তিগত চরিত্রে 
অদ্ভুত সাদৃশ্ত দেখা যায়। সিংহাসনলাভের জন্য দুজনকেই 
গৃহযুদ্ধে ও ভ্রাতৃনিধনে লিপ্ত হতে হয়েছিল এবং উভয়েরই রাজ্যাভিষেক 
হয় সিংহাঁসনগ্রাপ্তির কিছুকাল পরে। উভয়েরই চবিব্রগত গ্রধান 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বধর্মাম্ুরাগ । উভয়েই নিজ নিজ ধর্মশাসন্ত্রে গভীরভাবে 
ব্যুৎপন্ন ছিলেন। একাস্তিক ধর্মপ্রাণতা এবং সরল অনাড়ম্বর জীবন- 
যাত্রার জন্যে উভয়েই সমকালীন জনগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন। 
গরঙজীবকে তৎকালীন মুসলমানসম্প্রদায় £জিন্নাপীর এবং 
রাজবেশধারী “দরবেশ বলে সম্মান করত। অশোক সত্যসত্যই 
বৌদ্ধনংঘে যোগ দিয়ে ভিক্ষুবেশ ধারণ করেছিলেন এ-কথা মনে 
করার হেতু আছে। ম্ুতরাং একজন ছিলেন রাজবেশী দরবেশ, 
আরেকজন ছিলেন ভিক্ষুবেশী রাজা | অনালশ্য ছিল এদের চরিক্রের 
আরেক বেশিষ্টা, স্বীয় কর্তব্যপালনে এবং রাক্জকার্য পরিদর্শনে এদের 
কেউ বথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটি করেননি । কিন্তু তাদের চরিত্রগত বৈষম্যও 
কম গুরুতর নয়| ওরঙ্গজীব স্বীয় রাজ্যে ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণরূপে 
নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কিস্ত অশোক স্বীয় শাসনকালের 
ইতিহাস না হোক এ্ঁতিহাসিক উপাদানসমূহকে রাজ্যের সর্বত্র 
পর্বতগাত্রে ও শিলাস্তস্তে চিরস্থায়ীরূপে লিপিবদ্ধ করে গ্রিয়েছেন। 
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একজন ছিলেন সর্বপ্রকার শিল্পচৃপ্ির গ্রতি সম্পূর্ণ বীতরাগ, আরেকজন 
ভারতবর্ষের শিল্পইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যুগের প্রবর্তক ।১ একজন 
স্বীয় ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্তে সারাজীবন যুদ্ধবিগ্রছে লিপ্ত 
থেকে আকবরের বুদ্ধি ও বীর্যবলে স্ুগ্রতিঠিত মোগলসাআজ্যের ভিত্তিতে 
ফাটল ধরিয়ে দিলেন, আরেকজন একাস্তিক ধর্মাগ্যক্তিবশত সর্বপ্রকার 
হিংস! তথা যুদ্ধবিগ্রহ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চন্ত্রগপ্ডের স্ববীর্ধার্জিত 
ও স্ুনীতিশাসিত বিশাল মৌর্ধসাত্ রাজ্যের বিনাশের হৃচনা করলেন। 
কিন্ত ওুরঙগজীব ও অশোকের সবচেয়ে গুরুতর পার্থক্য হচ্ছে 
তাঁদের ধর্মনীতিগত। ওরঙ্গজীব ইসলামধর্মকে রাজধর্ষের উপরে 
প্রাধান্য দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁর আদর্শ অম্ুপারে মুসলমান 
হিসাবে তার যা কর্তব্য তাই ছিল মুখ্য এবং রাজকর্তব্য ছিল গৌণ। 
সুতরাং তার জীবনে যখন ইসলামধর্ম ও রাজধর্মের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হল তখন তিনি স্বধর্মনিষ্ঠার কাছে প্রজীবাৎসল্যকে বলি দিতে কিছুমাত্র 
দ্বিধা বোধ করেননি । তিনি যদি এদেশে নিছক ধর্মপ্রচারক দরবেশরূপে 
জীবনযাপন করতেন তাহলে সম্ভবত তাঁর এঁকাস্তিক নিষ্ঠা, আদর্শ চরিত্র 
এবং গভীর শাস্তরজ্ঞান নিয়ে অসামান্য সাফল্য ও কীন্তি অর্জন করতে 
পারতেন। কিংবা তিনি যদি কোনো ইসলামধর্মাবল্বী দেশে 


১ ওরঙ্লজীবের ধর্মেয় আদর্শ ছিল শিল্পরচনার বিরোধী, পক্গান্তরে অশোকের 
ধর্মবোধই তার সমন্ত শিল্পরচনার মূল প্রেরণ! জুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্রনাথের 
একটি উক্তি বিশ্ভাবে ম্মরণীয়। “অশোকের রচিত তৃপ ও ্তস্ত বুদ্ধগয়ায় বৌধিবটমুলের 
কাছে দীড়াইয়া আছে। তাহার শিল্পকলাও সামান্ত লহে। যে পুণাস্থানে ভগবাদ্‌ 
বুদ্ধ মানবের ছুঃখনিবৃত্তির পথ জাবিষার করিয়াছেন, রালচক্রবতা অশোক সেইখানেই, 
সেই পরমমঙ্গলের প্ররণক্ষেত্রেই। কলাসৌনার্ধের প্রতিষ্ঠা করিরাছেন” ( সাহিত্য, 
'সৌঙগর্যবোধ )। 
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রাজত্ব করতেন তাহলে হয়তে। আদর্শ রাজ! বলে গণ্য হতেন। কিন্ত 
ভারতবর্ষের ন্যায় অমুসলমানপ্রধান দেশের রাজমুকুট শিরে ধারণ 
করাতেই তাঁর জীবনটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । এইখানেই 
ওরঙ্গজীবের তথা মোগলসাআ্াজ্যর ও ভারতীয় ইতিহাসের 
ইর্টাজেডি। 

অশোক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্ত তিনি 
ওরঙ্গজীবের গায় স্বীয় ব্যক্তিগত ধর্মকে রাষীয় ধর্মে (5:50 161181004) 
পরিণত করতে কখনও প্রয়াসী হননি। দ্ুতরাং তাঁর জীবনে 
ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজধর্মের বিরোধঘটিত ট্র্যাজেডি দেখা 
দেয়নি। তিনি ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস অর্থাৎ বৌদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রনীতি 
থেকে পৃথক রেখে তার রাজকীয় কর্ব্যতালিকায় প্রজাবাৎসল্যকেই 
সর্বপ্রধান স্থান দিয়েছিলেন এ-কথা পূর্বেই বলা হয়েছে । তা যদি 
না হত তাহলে তৎকালীন অবৌদ্ধপ্রধান ভারতবর্ষে প্রচারলিক্গ 
বৌদ্ধলম্রাটু অশোকের জীবনও ব্যর্থতার মধ্যে অবসিত হৃত। 

পরধর্মসহিষ্ণতার আদর্শ ধরে বিচার করলে শের শাহ, শিবাজী, 
ফাশ্মীররাজ জৈন্গু-ল্‌ আবিদিন ৭ ১৪১৭-৬৭) এবং বিশেষভাবে 
আকবরের সঙ্গেই অশোকের তুলনা করা সমীচীন। €ন্ু-জ্‌ 
আবিদিনের প্ৃতিত্ব বিশেষভাবে প্রশংসনীয় । আকবরের পূর্ববর্তী 
হলেও ধর্মনীতিগত উদারতা ও বিচক্ষণর্তায় তিনি আকবরের চেয়ে 
কিছুষার্র হীন ছিলেন না। যা হোক এস্থলে আমরা পূর্বোক্ধ 
তিনজনের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করে আকবরের সঙ্গে অশোকের 
তুলনার কথাই বিশেষভাবে আলোচনা! করব। কেননা আমাদের 
পক্ষে সেইটাই অধিকতর ওঁথন্থুকোর বিষয় ও শিক্ষাগ্রী । 

বন্তত শ্বধর্মনিষ্ঠ ওরঙগজীবের চেয়ে সর্ধধর্মনিষ্ঠ আকবরের লঙ্গেই 
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অশোকের সার্ৃশ্ত অনেক বেশি! সমরনিপুণ সামাজ্যপ্রতিষ্ঠাতা 
ও ছুশৃঙ্খল শাসনবাবস্থার উদ্ভাবক হিসাবে চন্ত্রগুপ্ড মৌর্যই আকবরের 
সঙ্গে অধিকতর তুলনীয়। কিন্তু ব্যক্তিগত অনালন্ত বা শ্রমশীলতা, 
ইতিহাসরচনা ও শিল্পৃষ্টির আগ্রহ, আস্তরিক প্রজাবাৎসল্য এবং 
বিশেবতালে ধর্মনীতিগত উদারতার হিসাবে অশোক ও আকবরের 
সাদৃম্ত বিশেষভাবে লক্ষ্য করার ষোগ্য। অশোকের পূর্ববণিত 
'আত্মপাষগুপৃজা”- ও পরপাষগুগর্ী”-বিষয়ক নীতি এবং আকবরের 
অন্ত সুল্হ -ই-কুল্‌, (আ21591501] 0015196102) সর্বধর্মসহিষুতা ) 
নীতি মুলত এক। ওুরঙ্গজীবের 'দারু-ন্‌-ইসলাম' (অর্থাৎ ইসলাম- 
রাজ ) নীতি অশোক ও আকবর উভয়েরই আদর্শবিরোধী । অশোকের 
'সমবায়ো এব সাধু এই গুরুত্বময় উক্তিটি আকবরের “ইবাদৎখানা*র 
কথ! স্মরণ করিয়ে দেয়। আকবরের ইবাদৎখানায় ( উপাঁসনাগৃছে ) 
হিন্দু, মুসলমান, জৈন ও ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের নেতৃষ্থানীয় পণ্ডিতগণ 
একত্র সমবেত হয়ে ধর্মালোচনা! করতেন । তাতে প্রত্যেক ধর্মের 
লোটকৈর পক্ষেই “বহৃশ্রুত' হয়ে অপরাপর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব 
পোষণ করা সহজ হবে, এই ছিলি আকবরের অগ্কতম অিপ্রায়। 
অশোককধিত সমবায়ের উদ্দেহ্ও ছিল ঠিক এইরূপেই সকল 
সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকা ও পারম্পরিক শ্রদ্ধার ভাব হ্থষ্টি করা । বনু 
ধর্মের সংস্পর্শে এসে আকবরের মনে সমস্ত ধর্মের সার সংগ্রহ করে 
এবং তারই উপর জোর দিয়ে সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক 
ধক্যস্থাপন করার ইচ্ছা দেখা দিয়েছিল। তার ফলেই 'দীন ইলাহী” 
লামক নবধর্মের পররকল্পনা হয়। অশোকও পুনঃপুন সবধর্মের 
সারবৃদ্ধির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্ত আকবরের গ্যায় তিনি 
এই সারধর্মকে কোলে নবধর্মের আকার দিতে প্রয়াসী হননি । 


ধর্মনীতি ৭১ 


পক্ষান্তরে তিনি তাকে স্পষ্টতই 'পোরাণা পকিতী+ অর্থাৎ চিন্তন 
ধর্মনীতি বলেই অভিহিত করেছেন। তাছাড়া আকবরের দীন 
ইঙ্সাহী অশোকপ্রশংসিত ধর্মের গায় নিছক চারিত্রনীতির উপরে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল না এবং তাতে অনুষ্ঠানাদিরও স্থান ছিল। কিন্ধ 
অশোকের ধর্ষে আছ্ুষ্ঠানিকতার স্থান নেই; বরং তিনি নিরর্থক 
অনুষ্ঠানের (“মঙ্গল”) অপ্রশংসাই করেছেন। সর্বশেষ কথ! এই 
যে, ধর্মসমবায়ণীতির সাহায্যে সর্ধসম্প্রদায় তথ] সাম্রাজ্যের মধ্যে 
এক্যপ্রতিষ্ঠার এই যে অপূর্ব সাধনা, তা! অশোক এবং আকবর 
উতয়ের ক্ষেত্রেই তীদের জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যর্থতার মধ্যে 
বিলীন হয়ে গেল। সে ব্যর্থতা শুধু অশোক এবং আকবরের পক্ষে 
নয় পরস্ধ সমগ্র তারতবর্ষের পক্ষেই এক মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। 
তভারতইতিহাসের এই করুণতম ট্র্যাজেডির কথা পরের অধ্যায়ে 
আলোচিত হল। 
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১ 


ভারতবর্ষের ইতিহাসে মৌর্সাজাজযের গুরুত্ব অবিসংবাদিত। 
বাহুবলে ও শীসননৈপুণ্, ধর্মবিস্তারে ও প্রজারঞ্জনে, এশ্বর্ষে ও 
শিল্পে, এবং সর্বোপরি বহির্জগতের সঙ্গে যোগস্থাপনে ও বৈদেশিক 
শক্তির শ্রন্ধাঅর্জনে মৌর্ধসাত রাজ্যের গৌরব ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
অতুলনীয়। বৈদিক বুগ থেকে যে আবর্ঘ্যসভতা ক্রমবিস্তার লাভ 
করতে করতে ভারতীয় সত্যতার রূপ ধারণ করছিল, তার পূর্ণ 
পরিণতি ঘটে মৌর্ধযুগে । আর, এদেশের ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রগঠনপ্রচেষ্টাও 
এই যুগেই পূর্ণ সাফল্য লাভ করে প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত 
হয়ে পড়েছিল। বস্তুত সংস্কৃতির বিস্তার ও রাষ্ট্রগৌরব, এই উভয় 
দিক দিয়েই এই ঘুগ হচ্ছে তারতবর্ষের খ্রতিহাসিক অভ্যুদয়ের 
সর্বোচ্চ সীমা । এই অভ্যুদয়ের চরম পরিণতি ঘটেছিল প্রিয়দর্শী 
অশোকের রাজত্বকালে । আর, অশোক হচ্ছেন শুধু ভারতবর্ষের 
নয় পরস্ত সমগ্র পৃথিবীরই অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট । অথচ এই অশোকের 
রাজত্বের ত্বত্য্নকাল পরেই মৌর্ধসাাছ্যের বিনাশের কুনা হয় | 
মৌর্ধযুগের পর ভারতবর্ষের ইতিহাস আর কখনও অনুরূপ সর্বাগীগ 
গৌরবের অধিকারী হয়নি। ছ্বতরাং অশোকের রাঁজস্বকালের 
পর এত শ্ীশ্্ব মৌর্যসামাজোর পতন ঘটল কেন, এইটে শ্বভাবতই 
&ঁতিহাসিকগণের বিশেষ অস্ুসন্ধানের বিষয় এবং আমাদের পক্ষেও 
বিশেষ শিক্ষাগ্রদ। 


র্‌ 


মৌর্যসামীজ্যের অবনতি ও ধ্বংসপ্রাপ্তির কতকগুলি কারণ 
অতি নুম্প্ই। এন্থলে সেগুলির বিস্তৃতি আলোচনা নিশ্রয়োজন। 
সে সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কয়েকটি কথ| বলেই নিরন্ত হব। 

প্রথমত, উক্ত সাম্জাজ্যের অতিবিশীলতাই তার পতনের অন্যতম 
কারণ | তখনকার দিনে অত বড়ো প্রকাণ্ড সাস্তরাজ্কে এক 
কেন্ত্রে আয়ত্তে রাখা ও তার সমস্ত প্রান্তে সুশাসন প্রতিষ্টা করা 
সহ্জসাধা ছিল না। সে যুগে রাজপথের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল 
বটে, কিন্তু যথেষ্টসংখক রাজপথের রজ্জুবন্ধনে সাম্রাজ্যের সমস্ত 
প্রান্ত রাজধানী পাটলিপুত্রের সঙ্গে দৃঢ়তাবে বীধা পড়েছিল কিনা 
সন্দেহ । 411 10949 1880 (6 £২০2৪'এর অনুরূপ উক্তি পাটলিপুত্র 
সন্বন্ধেও প্রযোজ/ বলে মনে হয় না। আর, বহুসংখ্যক রাজপথ 
থাকলেও আধুনিক কালের গ্যায় ক্রতগতি যানবাহনের অতাবে 
তথকালে অত বড়ো! সাশত্রজ্যকে যথোচিতরূপে কেন্ত্রাছগত করে 
রাখা সম্ভব ছিল না। রাজধানী পাটলিপুত্রের ভৌগোলিক অবস্থিতিও 
সাঁআজ্যের সর্বাংশের আম্ুগত্য বজায় রাখার পক্ষে অঙ্গকৃল ছিল 
বলে বোধ হয় না। রাজধানী যদি সাম্রাজ্যের কেন্স্থলে কিংবা 
আশস্কিত বিপৎস্থলের সন্গিকটে অবস্থিত হুত তাহলে হয়তো উক্ত 
সাতত্াজোর বিনাশ অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত হত। 

দ্বিতীয়ত, রাজকুমারগণের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র- ও রাজত্ব-লিগ্া! | 
অশোকের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই জলৌক নামক তার এক পুত্র 
কাশ্শীরে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেম। বীরসেন নামক 
অপর এক পুত্রও সম্ভবত গন্ধারে গ্বাতন্ত্য অবলম্বন করেন। একথা 
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নিশ্চিত বে শ্রী পু ২০৬ অন্ধের পূর্বেই হ্ুতাগসেন নামক এক শক্তিশালী 
রাজা (সম্ভবত উক্ত বীরসেনের বংশধর ) ভারতবর্ষের উত্তরপপ্চিম 
প্রাস্তে স্বাধীনভাষে রাজত্ব করছিলেন। রাজকুমারগণের এরকম 
গ্বাতন্্াপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস থেকে অশোকের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে 
আত্মকলহের কথাও অস্থমান করা যায়। অশোক নিজেও শ্রাত- 
কলহে জয়লাভ করে সিংহাসনের অধিকারী হয়েছিলেন, বৌদ্ধ 
সাহিত্যে একথার উল্লেখ আছে। 

তৃতীয়ত, অশোকের পরবর্তী মৌর্ঘ রাজাদের অনেকেই যে দুর্বল, 
রাজপদের অযোগ্য ও প্রজাপীড়ক ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। ব্রাহ্ষণ্য, বৌদ্ধ বা জৈন সাহিত্যে তাদের গৌরবকাহিলী 
প্রায় নেই বললেই হয়, যা আছে তাও অতি নগণ্য। তাদের 
রাজত্বকালের কোনো শিল্পনিদর্শন বা শিলালিপি পাওয়া যায়নি। 
নাগার্জনি পর্বতে অশোকের পৌন্র দশরখের যে তিনখানি লিপি 
পাওয়া! গিয়েছে তার অসৌষ্ঘব লক্ষ্য করার বিষয়। এসব কারণে 
মনে হয় এঁদের রাজত্বকালে অশোকের আমলের এশ্বর্য ও শিল্প- 
গৌরব অন্তহিত . হয়ে গিয়েছিল। অশোকের অন্তত বংশধর 
(সম্ভবত প্রপৌত্র) শালিশুক সম্বন্ধে গার্গীসংহিতায় বলা হয়েছে 
শ্বরাষ্ট্ং মার্ঁতে ঘোরং ধর্মবাদী' অধার্মিক£। শেষ মৌর্ধরাজ বৃহদ্রথও 
নিতান্ত অকর্মণ্য ছিলেন এবং সৈগ্ভপরিচালনার ভার সেনাপতির 
হত্তে গ্তত্ত করেই নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই ম্থুযৌগে সেনাপতি পুষ্ামিত্র 
সৈগ্ঘরলের সন্মুখেই তাকে নিহত করে সিংহাসন অধিকার করেন। 

চতুর্থত, প্রান্তবর্তী অচিরবিজিত প্রদেশগুলির পুনঃস্বাতগ্্যলাভের 
স্বাভাবিক ইচ্ছাও সান্রাজ্যের ভিডিমূলে তাঙন ধরার অন্যতম কারণ 
সন্দেহ নেই। কাশ্মীর, গন্ধার, বিদর্ড। কলিঙ্গ প্রভৃতি জনপদ অশোকের 
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অত্যপ্প কাল পরেই স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই রাজ- 
গুকুধগণের উৎপীড়ন' ও তজ্জনিত বিদ্রোহের ফলেই এই প্রাদেশিক 
স্বাতঙ্ত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একথা মনে করার হেতু আছে। 
দিব্যাবদান গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বিদন্দুসারের আমলে এবং 
আরেকবার অশোকের আমলেই তক্ষশিলা নগরে ছুষ্টামাত্যগণের 
উৎ্পীড়ন ('পরিভব” ) ও অপমানের ফলে গ্রজাবিদ্রোহ ঘটেছিল । 
অশোকের শিল্পালিপিতেও তোসলী (কলিঙ্ষে), উজ্জয়িনী এবং 
তক্ষশিলপায় মহামাত্রগণের অত্যাচারের উল্লেখ আছে। অশোক 
অবশ্ত এই অত্যাচার নিবারণের জগ্ঠ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন 
এবং হয়তো অনেকটা সাফল্য লাভও করেছিলেন। কিন্তু তার 
দুর্বল উত্তরাধিকারীরা অত্যাচারী অমাত্যগণকে দমন করতে সমর্থ 
হননি বলেই মনে হয়। 

যখন এই. সমস্ত অকর্মণ্য রাজাদের শিথিল মুষ্টি থেকে চন্ত্রগুপ্ত 
ও অশোকের পরিচালিত রাজদও স্থলিতপ্রায় হয়ে এসেছিল তখন 
একদিকে রাজ্যলিগ্ম, সেনাপতি পুয্যমিত্র এবং অপরদিকে ব্জিয়কামী 
হুষ্বিক্রান্ত” ও “ুদ্ধদুর্দদ' যবনগণের আক্রমণে মৌর্ধসাআজ্য ছিন্বিচ্ছিন্ 
হয়ে গেল। সাম্রাজ্যের শক্কিকেন্্ুক্বরপ রাজধানী যদি বৈদেশিক 
আক্রমণকারীদের প্রবেশপথের নিকটে অবস্থিত হত তাহলে হয়তো! 
তারতবর্ষে যবনবিজয় এত সহজসাধ্য হত না। 


৩ 


অশৌকের অব্লদ্বিত শাসননীতিও মৌর্ধসাআজাজ্যের অবনতির 
কতকট। সহীয়তা করেছে বলে অনুমিত হয়েছে। তার সুতার প্রায় 
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সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরেছিল, এর থেকে শ্বভাবতই মনে হুযব 
এ বিষয়ে তার দায়িত্বও সম্ভবত কম নয়। 'রাজ.ক” নামক একপ্রেণীর 
প্রচুর ক্ষমতাশালী রাজপুরুষকে অনেকখানি স্বাতন্তয ও বছশতসহত্র 
প্রজ্গার শাসনভার অর্পণ করেছিলেন । একশ্রেণীর বিশিষ্ট কর্মচারীকে 
এতখানি ক্ষমতা, স্বাতন্ত্র এবং এত বেশি লোকের উপর আধিপতাা 
করার সুযোগ দান রাজ্যের সংহতি রক্ষার পক্ষে খুব সম্ভব অনুকূল 
হয়নি এবং অশোকের পরবর্তী ছুর্বল রাজাদের পক্ষে ওই রাজ,কগণকে 
সংযত রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল, এমন অনুমান করা যেতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, অশোক ছিলেন দানে মুক্তহস্ত। তার শিলা- 
লিপিতেও পুনঃপুন দানের মহিমা কীতিত হয়েছে। দরিদ্রকে 
তিক্ষাদান, ব্রাঙ্গণশ্রমণকে অর্থদান, স্থবিরদিগকে হিরণ্যদান, সর্ধধর্ম- 
সম্প্রদায়কে সাহায্যদান, আজীবিকদের উদ্দেশে গুহাদান, বুদ্ধের 
জন্মভূমির সম্মানার্থে লুদ্িনী গ্রামকে রাজস্ব (বিলি' ও 'ভাগ+) 
থেকে মুক্তিদান প্রভৃতি কার্ধে অশোক নিশ্চয়ই বিস্তর অর্থব্যয় 
করেছিলেন । এই প্রসঙ্গে হর্যবধনের অতিদানপরায়ণতার কথাও 
স্বরণীয় । তাছাড়! দেশে ও বিদেশে মানুষ ও পন্তর চিকিৎসাব্যবস্থা 
এবং ভেষজ সংগ্রহ ও রোপণ, রাজপথে বৃক্ষরোপণ, কৃূপখনন প্রভৃতি 
জনহিতকর কার্য, সর্বধর্মের সারবধনার্থ ধর্মমহামাত্রাদি নিয়োগ, 
নানা দেশে দুতপ্রেরণ, রাজ্যের সবত্র পৰতে স্তত্তে ও ফলকে 
ধর্মগিপি উৎকিরণ এবং নানাবিধ শিল্পপ্রচেষ্টায় চক্জ্গুপ্ত ও বি্ুসারের 
সঞ্চিত অর্থ নিশ্চয়ই অনেকখানি ক্ষীণ হয়ে এসেছিল এবং তাতে 
সাম্রাজজোর আথিক শক্তির অনেকখানি ক্ষতি হয়েছিল, এমন অনুমান 
'করা অসংগত নয় । কিন্তু অশোকের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ 
এই যে, কলিল্গবিজয়ের পরে তিনি যে সংগ্রামবিমুখতারি নীতি 
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অবলগ্বন করলেন তার ফলে সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি দিশেষভাবে 
ব্যাহত হয়েছিল। তাতে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং বৈদেশিক 
াক্রমণ, দুটোই সহজলাধ্য হয়েছিল । পুর্বে দেখিয়েছি যে অশোক 
সর্বপ্রকার ধুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন না। তিনি রাজ্যবিস্তারমূলক 
যুদ্ধেরই বিরোধী ছিলেন, কিন্তু রাঁজ্যরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়ত! 
তিনি স্বীকার করতেন।১৯ তিনি তীর সেনাদলকে একেবারে ভেঙে 
দিয়েছিলেন একথ! মনে করার কোনো কারণ নেই; শেষ মৌর্যরাজ 
বুহদ্রথের সেনাদলের কথা স্ুবিদিত। কিন্তু একথা সত্য যে 
কলিঙ্গযুদ্ধের পরে তার মন বুন্ধবিগ্রহের গ্রতি একান্বরূপেই বিমুখ 
হয়ে উঠেছিল এবং নিজে দিগৃবিজয়নীতি পবিহার করেই তিনি 
ক্ষান্ত হননি; তাঁর পুত্রপ্রপৌত্রেবাও যেন ভবিষ্যতে নবরাজ্যবিজয়ের 
আকাজ্া মনে স্থান না দেন সে ইচ্ছাও তিনি ্রকাশ করে গিয়েছেন। 
স্বতরাং যে সামরির শক্তির সাহায্যে চন্ত্রগুপ্ত বিশাল মৌর্ধসাম্রাজ্যেব 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অশোক সেই সামরিক শক্তিকে অবহেলা! করে 
সাআাজ্যের বিনাশের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন একথা অস্বীকার 
করবার উপায় নেই। 


৪ 


কিন্তু এগুলি হচ্ছে বাহ কারণ। এর চেয়ে গভীরতর কোনো 
কারণ আছে কিনা এবং মৌর্ধসামাজ্যের পতনের সঙ্গে অশোকের 
অমুহ্ত ধর্মনীতির কার্যকারণ সন্বন্ধ আছে কিন! তাও অস্পুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। বহুকাল পূর্বে মহামহোপাধ্যায় হ্রপ্রসাদ শান্্ী এই 
৯ পতি জঙ্য। 
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অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে অশোকের ধর্মনীতির বিরুদ্ধে 
ব্রাক্মণগণের প্রবল প্রতিক্রিয়া ও বিদ্রোহের ফলেই মৌর্ধসামত্রাজযের 
পতন ঘটে । তিনি এই পতনকে একটি বিরাট রাষ্ট্রবিপ্রব-(81৩5৫ 
15৬০190০98-)এর ফল বলে বর্ণনা করেছেন এবং তার মতে ওই 
বিপ্লবের নায়ক ছিলেন ব্রাঙ্মণসেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ। ডক্টর হেমচন্তর 
রায়চৌধুরী এই অতিমতের বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন, 
7176 0769 1801) 2501010985 016 06011062570 01970917901, 
1219176 01 016 21202, 12772011600 2, 812)002010211650100102 
190 19 15977520110 0065 7306 179991 5010010%.৯ 

অশোকের ধর্মনীতিব বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ত্রাঙ্গণগণ এক বিপ্লব 
বাধিয়েছিলেন এবং তারই ফলে মৌর্যসাআজাজ্যের অবসান ঘটে একথ। 
মনে করার কোনো কারণ নেই বটে, কিন্তু একথাও বোধকরি 
অস্বীকার করা যায় না যে তৎকালীন বেদমার্গী ব্রাঙ্গণগণ মৌর্য- 
সম্তটগণের (বিশেষত অশোকের ) প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং 
তাদের ওই অপ্রসন্নতা উক্ত সাম্রাজ্যের পতনের পক্ষে আঙ্ুকুলা 
করেছিল । কথাটা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার । 

আধুনিক কালের দেশী এবং বিদেশী সমস্ত প্রতিহাসিকই অশোকের 
শ্রেষ্ঠত্ব ও মহন্বের কথ মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করে থাকেন। তাদের মতে 
সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাসেই অশোকের মতো আদর্শ রাজার দৃষ্টান্ত 
বিরল। সুবিখ্যাত “01786 ০/% 7:5/০/-রচয়িতা এইচ. জি. 
ওয়েল্স্এর মতে অশোক ছিলেন “০0৩ ০100৩ 8769696 110722:01)9 
06 1319007?1 : অশোকের কৃতিত্ব সম্বন্ধে ওয়েলস বলেছেন, 
71515 (76 01215 12111 00020851010 90 190010 %/170 

১:7০1%224177786019 ০ 4706 17416 5 (সং পৃ ৩১ 

ঙি 
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91217001360 12,:1919 20091 %100015,..1075 20206- 106 1৪5 019 
950 1070712101) 00 109106--7 200 210526 00 6000266 115 00016 
10760 2 00128102000 ৮161 01 0179 21703 220 995 01 1116,,.485015 
ড/011090 3811815 £01 1126 168] 21985 01 17160. অতঃপর পৃথিবীর 
ইতিহাসে অশোকের স্থাননির্যয় উপলক্ষ্যে তিনি বলেছেন, 
4১105050009 6903 ০0 (00052005 ০06 10217765০01 17012210119 
008 010৫ 076 00100177175 0 1)1500,,,016 32776 06 45012 
91)1065১ 8220. 91)17765 2100050 9.1016) 2) 502, 71027 006 ৬ 9188, 
00120201715 08006 15 ঠা] 1)0708750. 07178, 115 
,১,01596156 016 0801002) 0£ 1015 £05900955, 01016 115106 
[07620 07611911015 07010015 00285 07912105596561 19200 
51738079501 00290200108 07 01790107285, ওয়েল্স্‌ 
সাহেবের এই উক্তির সত্যতা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই। 
যেসব রাজারা সমকালীন জনসাধারণের চিত্তে গভীর প্রভাৰ 
বিস্তার করেন এবং পরবর্তী কালেও যুগে যুগে বহুসংখ্যক নরনারীর 
স্থতিতে উজ্জল হয়ে বেচে থাকেন তাদেরই আমরা শ্রেষ্ঠত্বের মর্ধাদা 
দিয়ে থাকি। এ'দের এঁতিহাসিক স্বরূপ কালে কালে বিরুত হলেও 
দ্বেশের সাহিত্যে, কাহিনীতে ও কিংবদন্তীতে এ'দের মহত্ব চিরজীবী 
হয়ে থাকে । যুরোপের শার্লেমমা, আরবের হারুন-অল রসিদ এবং 
ভারতবর্ষের বিক্রমাদিত্যের কালজয়ী মহত্ব উক্তপ্রকার জনপ্রসিদ্ধির 
ভিতর দিয়েই আমাদের কাছে পৌছেছে। রাজোচিত মহন্বের 
বিচারে সম্রাট অশোকের গৌরব এঁদের কারও চেয়ে কম নয়। 
তারতবর্ষের ইতিহাসে তীর রাজমহিমা সত্যই অতুলনীয়। ম্ুতরাং 
জনপ্রসিদ্ধিতে অশোকের স্থান বিক্রমাদিত্যের চেয়ে কম হবে না 
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এটাই স্বভাবত মনে হয়। কিন্তু একথা স্ুবিছিত যে অশোকের 
স্থতি ভারতবর্ষের জনশ্রুতি থেকে প্রায় সম্পূর্ণ নুগ্ত হয়ে গিয়েছে। 
অথচ জনমেজয় পরীক্ষিৎ বা জনকের খ্যাতি আজও এদেশের 
জনস্বৃতিতে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করছে। এই উক্তিটিকে একটু সংশোধন 
করে বলা উচিত যে বৌদ্ধ জগতে অর্থাৎ চীনে তিব্বতে ব্রদ্দে সিংহলে 
অশোকের স্বৃতি জনচিত্তে এখনও জীবস্ত রয়েছে এবং সে স্তৃতি নিছক 
স্বৃতিমাত্র নয়, পরম শ্র্রন্ধাপূর্ণ স্থৃতি) কিন্তু ভারতবর্ষের ব্রাঙ্মণ্য সমাজ 
থেকে সে স্বৃতি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । এর থেকে মনে 
হয় উক্ত ত্রাঙ্গণ্য সমাজ সম্ভবত কোনে! কালেই অশোক সন্বদ্থে 
শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেনি । 


৫ 


এবিষয়ে প্রাচীন সাহিত্যে কি পাওয়া যায় বিচার করে দেখা যাক। 
প্রথমেই দেখি দীপবংস, মহাবংস, দিব্যাবদান প্রভৃতি বোদ্ধগ্রস্থে 
অশোকের কীতিকাহিনী সবিস্তারে বণিত বা অতিরঞ্জিত হয়েছে । 
কিন্তু ব্রাহ্মণ) সাহিত্য অশোক সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণূপেই নীরব । 
পুরাণের বংশতালিকায় অবস্ত অশোকের নাম আছে, কিন্তু সে উল্লেখ 
শুধু নামমাত্রই। পুরাণে তার চেয়ে বেশি আশাও করা যায় না। 
অগ্থত্র মৌর্যবংশ তথা অশোক সম্বন্ধে যে সমস্ত গ্রত্যক্ষ বাঁ পরোক্ষ 
উল্লেখ পাওয়া যাঁয় তাতে গভীর অশ্রন্ধাই প্রকাশ পেয়েছে। 
মহাপরিনিব্বানস্থৃতত, মহাবংস, দিব্যাবদনি প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রস্থে মৌর্ধদের 
ক্ষত্রিয় বলেই বর্ণনা! করা হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরাণসাহিত্যে 
যৌর্ধদিগকে কোনো কোনো স্থলে "শূদ্রযোনি' এবং অন্তত “শৃদরপ্ায় 
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অধামিক” বলে কলঙ্কিত করা হয়েছে! 'শৃড্রপ্রায় কথার দ্বারা 
স্পষ্টই বোঝা যাঁয় মৌর্ধরা বস্ততই শূদ্র ছিলেন না) ব্রাহ্মণদের বিচারে 
'অধামিকি” বলেই তাদের শৃত্রশ্রেণীতুক্ত করা হয়েছে। মুদ্রারাক্ষল 
নাটকে চন্তরগুপ্ত মৌর্ঘকে বৃষ” আখ্য! দেওয়! হয়েছে । ম্ছুসংহিতার 
(১০৪৩) মতে শান্ত্রনি্ি্ট 'ক্রিয়ালোপ'- এবং 'ব্রাহ্মণাদর্শন+-বশত 
ধর্মতরষ্ট ক্ষত্রিয়কে বুষল বলে অভিহিত করা যায়। মহাভারতে স্পষ্টই 
বলা হয়েছে 


যম্মিন্‌ ধর্মো বিরাজেত তং রাজা নং প্রচক্ষতে । 
যম্মিন্‌ বিলীয়তে ধর্মস্তং দেবা বৃষলং বিছুঃ ॥ 
বৃষোহি তগবান্‌ ধর্মে যস্ততস্ত কুরুতে হালম্‌। 
বুষলং তং বিছুঃ *** *- 77 | 

-শশান্তিপর্ব ৯০।১৪-১৫ 


অর্থাৎ যে রাজাতে ধর্ম বিরাজমান থাকে তাঁকেই যথার্ঘ রাজা বলা 
হয়। আর ধার থেকে ধর্ম বিলুপ্ত হয় তিনি বৃষল নামে বিদিত। 
ভগবান্‌ ধর্মই বৃষ, যিনি সেই ধর্নকে ত্যাগ বাঁ ব্যর্থ (অলম্‌) করেন 
তাঁকে বৃধল বল! হয়। এই উক্তির শেষাংশটি মমুসংহিতাতেও 
(৮১৬) ধৃত হয়েছে । অতএব এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে 
ব্রাহ্মণন্থীক্ুত ধর্মকে যীরা মানতেন না ব্রাহ্মণদের মতে তারাই বৃষল। 
বৌদ্ধসাহিত্যে (সংঘুত্তনিকায় ১১৬২) দেখা যায় সমসাময়িক 
ব্রাহ্গণরা বুদ্ধকেও “বৃষ” বলে নিন্দা করতেন। চন্দ্রগুপ্তের বৃষল 
অভিধা থেকে অন্থুমিত হয় যে তিনি ক্ষত্রিয় হয়েও ব্রাহ্মণোপণিষ্ট 
ধর্মকে স্বীকার করেননি । এই প্রসঙ্গে ডক্টর রায়চৌধুরী বলেছেন, 
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জৈনসা হিত্যে চন্ত্রগুপ্তকে নিষ্ঠবান্‌ জৈন বলে বর্ণনা কর! হয়; তাছাড়া 
যবনরাজ সেলুকসের সঙ্গে তার বৈধাহিক সম্পর্কের কথাও সুবিদিত। 
আর অশোকের বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের কথ! তো! ব্লাই বাছল্য। সুতরাং 
ব্রাহ্মণরা যে তাদের “বৃষল+ এবং শদ্রপ্রায় অধামিক' বলে নিন্দা করবেন 
এটা কিছুই আশ্চর্যের বিষয় নয়। 
একটু পূর্বেই বলেছি গৌত্তম বুদ্ধকেও তৎকালীন ব্রাঙ্ীণর! বৃহল বলে 
অপভাঁষণ করতেন। কিন্ত বৈদিক ধর্মত্যাগী বুদ্ধকে শুধু বৃষ বলেই 
ব্রাহ্মণদের আক্রোশ মেটেনি। তাঁকে 'চোর। বলে গালাগালি করতেও 
তীর! কুষ্টিত হননি। রামায়ণে বল। হয়েছে__ 
য্থ। হি চৌরঃ স তথাহি বুনধ 
স্তথাগতং নাস্তিকমত্্র বিদ্ধি | 
তম্মান্ধি ধঃ শক্যতমঃ প্রজ্ঞানাম্‌ 
স নান্তিকে নাভিমুখো বুধ স্তাং ॥ 
--অযোধ্যাকা্ড ১০৯৩৪ 
ভাগবত পুরাণেও এই বিঘেষপরায়ণ মনোভাব প্রকাশ গেয়েছে_ 
ততঃ কলৌ সংগ্রবৃত্তে সন্মোহায় সুরঘিষান্‌। 
ুদ্ধনায়াপ্রননুতঃ কীকটেষু ভবিধ্যতি 1 
ভগবত ১৩২৪ 
এর থেকে স্পষ্ট বোঝ! ধাচ্ছে ব্রাক্ষণদের মতে সুরছেষীদের মোহ ঘটাবার 
জন্তেই বুদ্ধ আবিভূতি হয়েছিলেন । নুরদ্বিষ, মানে দেবতাদের শত্রু অর্থাৎ 
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অন্ুর। উদ্ধত শ্লোকটিতে বৌদ্ধরা স্ুরদ্ধিষ, বা অন্থর বলে নিন্দিত 
হয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণদের এই যে বিদ্বেষ ত1 বুদ্ধের 
আবির্ভাবকাল থেকে শুরু করে এদেশ থেকে বৌদ্ধধর্ম উৎখাত ন! হওয়া! 
পর্বস্ত কণণও নিরন্ত হয়নি । এই বিদ্বেষের সংস্কার আমাদের সামািক 
মন থেকে এখনও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। আধুনিক কালে ব্রাঙ্গদের বিরুদ্ধে 
গৌঁড়। হিন্দুদের মধ্যে যে কঠোর মনোভাব দেখ! দিয়েছিল, তৎকালে 
বৌদ্ধদেরও অনুরূপ মনোভাবের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । এই বিদ্বেষময় 
কঠোর মনোভাবের অবিশ্রাস্ত আঘাতে পরাভূত হয়েই বৌদ্ধধর্ম অবশেষে 
এদেশ থেকে তিরস্কীত হয়েছে। আমাদের দেশে যুরোপের স্টায় 
রক্তপাতমন্ ধর্মসংগ্রাম হয়নি এবং রাজ তথ। বা্রশক্তি সাধারণত কোনে! 
গ্রকার ধর্সস্বন্দে হস্তক্ষেপ করতেন না একথ। সত্য । কিন্তু পরধর্মসহিষুটত 
আমাদের সামাজিক চিন্তে বাঁ সাহিত্যে কখনও সম্পূর্ণ প্রাধাস্ত পায়নি। 
ধর্মত্যাগীদের সংশ্রব বর্জন ও ভাঁদেব একঘরে করাব মনৌবৃত্তিই 
আমাদের সমাজকে পরিচালিত করেছে । সমগ্র ব্রাঙ্গণ্যসাহিত্যে বৌদ্ধ ব 
জৈন ধর্মের গুণগ্রাহিতা'র দৃষ্টান্ত একাস্তই বিরল, পক্ষান্তরে বৌদ্ধবিরোধী 
মনোভাবের দৃষ্টান্ত ও-সাহিত্যে গ্রচুরপরিমাণেই পাওয়া যাঁয়। প্রাচীন 
বৌন্ধ, জৈন ও ত্রান্গণ্য স।হিত্যে উক্ত ধর্ম গুলির পারম্পরিক কলহের কথ! 
ইতিহালজ্ঞের অবিদিত নয় । পরবর্তী কালের বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব ধর্মের 
কলহও সর্বজনবিদিত, আজও তাঁর সম্পূর্ণ অবসান ঘটেনি। তাই 
বলছিলাম পরধর্মসহিষুত1! আমাদের সামাজিক মনের বিশিষ্ট লক্ষণ নয় 
এবং ত্রাঙ্ষণ্য অসহিষুততাই বৌদ্ধধর্দকে অবশেষে £দেশছাঁড়| করে 
ছেড়েছে । 

জিক্ষুত্রতী বুদ্ধ যখন ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে ব্রাঙ্গণের দ্বারস্থ হলেন তখন 
ব্রাহ্মণ গৃহস্থ তাকে ভিক্ষা তো দিলেনই না, অধিকন্ত গালাগালি করে বিদায় 
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করলেন, এমন ঘটন। সে প্রাচীনকালেও বিরল ছিল না।১ বুদ্ধের 
প্রতিহদ্বী দেবদত্ত বুদ্ধকে নিহুত করার ষড়যন্ত্র করে রাজ। অজাতশক্রর 
সহারতা প্রার্থনা করেছিলেন এবং রাজাও তাতে সম্মত হয়েছিলেন, এ 
ইতিহা আমাদের কাছে এসে পৌছেছে ।২ মহাবস্ত-অবদান প্রভৃতি 
পরবর্তী কালের বৌদ্ধগ্রস্থেও ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধনির্ধাতনের কাহিনী আঁছে। 
তথ্য হিসাবে এসব কাহিনী সত্য ন! হলেও এগুলির মূলে কিছু সত্য আছে 
একথা অস্বীকার কর! যাঁয় না।৩ বহু পরবর্তী কালেও যে এ মনোভাবের 
অবসান ঘটেনি তার প্রমাণ আছে । রাজ। হর্যবর্ধন বৌদ্ধধর্মের প্রতি বিশেষ 
অন্গরাগ দেখিয়েছিলেন বলে ব্রাক্ষণগণ তাঁর উপর অত্যন্ত কুদ্ধ হয়। শুধু 
তাই নয, পাঁচশে। ব্রাহ্মণ ষড়যন্ত্র করে হর্ষবর্ধনের নি্িত একটি সংঘারামে 
আগুন লাগিয়ে দেয় এবং বাঁজাঁকে হত্য। করতেও চেষ্ট। করে। চৈনিক 
পরিব্রাজক হিউএস্সাঁউ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, তার গ্রন্থে এর 
যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়ঃ তার সত্যত। অস্বীকার করার কোনে! কারণ 
নেই। কুম|রিলভট্ট ও শঙ্করাচার্ধের বৌন্ধবিরোধী প্রচারকার্ধের ইতিহাসও 
সর্বজনবিদিত । যাহোক, অজাতশক্রর আমল থেকে শঙ্করাচার্ষের সময় পর্যন্ত 
এই যে ধারাবাহিক বৌদ্ধবিরোধী মনোভাব, অশোকের রাজত্বকালে তা 
অবিষ্যমান বা নিক্ষিয় ছিল একথা মনে করার কোনো কারণ 
নে । 


পাও পাত সাপ কব পি 
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আমবা! দেখেছি ভাগবত পুরাঁণে বৌদ্ধদের মুরদ্ধিষ, বা অনুর বলে নিন 
কর! হয়েছে। মার্কতডেয় পুরাণে (৮৮৫) মৌর্ধবংশকেই অনুর আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আদিপর্বে (৬৭।১৩-১৪ ) অশৌককে এক 
মহাস্থরের অবতার বলে বর্ণন| করা হয়েছে। বৌদ্ধদের এই যে স্ুুরদ্বিষ, বা 
অন্ুর' বলে অভিহিত করা হয়েছে তাঁর কারণ তাঁর! ত্রাক্গণানছমোদিত 
দেবপৃজার সমর্থক ছিলেন ন। অশোক কিন্ত বৌদ্ধধর্ম অবলম্বনের পরেও 
স্বীয় “দেবাঁনং পির” উপাবি পরিত্যাগ কবেননি। 'অশোকেব শিলালিপিতে 
কোথাও দেবগণের প্রতি ভক্তিগ্রদশনেব উপদেশ না থাকলেও এবং 
বিশেষভাবে অন্রাঙ্গণযদের জন্তু রচিত কয়েকটি লিপিতে ( যেমন বৌদ্ধসংঘের 
উদ্দেশ্তে রচিত ভাঁবরু ফলকলিপিতে এবং 'মাঁজীবিক সম্যাসীদর জন্তে 
রচিত তিনটি গুহালিপিতে ) ওই উপাধি ব্যবহাব ন। করলেও অধিকাংশ 
স্থলেই ওই উপাঁধির উল্লেখ দেখা যায় । সিংহলের বৌদ্ধ রাজা ভিস্স এবং 
অশোকের পৌত্র দশরথও ওই উপাঁধি ব্যবহাৰ করতেন। কিন্তু 
দেবপূজাবিরোধী বৌদ্ধরাজার “দেবানাং প্রিয়ঃ উপাধি ব্রাহ্মণদের নিশ্চয়ই 
ভালে। লাগেনি । সেজন্যে তারা “আক্রেশি'বশত বিজ্রপ করে দেবোনীং 
প্রিয় কথার অর্থ করলেন মূর্খ । প্ৰঙ্ঠ্যা আক্রোশে” অর্থাং আক্রোশ 
বোঝাতে হলে ষী বিভক্তির লোপ হবে না, পাণিনিব্যাকরণের অলুক্সমাস- 
প্রকরণের এই স্বাত্রের (৬1৩।২১) কাত্যায়নকৃত “দেবানাং প্রিয় ইতি চ 
ূর্খে এই বাতিক থেকে উক্ত সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। হতে 
পারে এই বৈয়াকরণিক অর্থাস্তরসীধন পরবর্তী কালের, অর্থাৎ অশে!কের 
সমকালীন নয়। কিন্ত আক্রোশটা বদি “দেবানাং প্রিয়”দের আমগ থেকেই 
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: চলে ন। আসত তাহলে পরবর্তী কাঁলেও ওরকম অর্থবিকৃতি হতে পারত 
ন।। কাত্যায়ন সম্তবত অশে|কের সমকালীন কিংবা তাঁর অল্প পরবর্তী 
ছিলেন।১ 

অশোঁকের শিলালিপিতে ব্যবহৃত আরেকটি শব্ধ হচ্ছে “পাষগ'। 
সাধারণভাবে যে-কোনে। ধর্মসম্প্রদা় অর্থেই তিনি ওই শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন। পালিসাহিত্যেও পাষণ্ড শব্ষের ওই অর্থই দেখ। যায়। 
হশৌকের দ্বাদশ গিরিলিপির গোড়াতেই আছে 'দেবানং পিরে পিয়দলি বাজ 
সব পাসংড|নি-**পুজয়তি”, অর্থাৎ দেবতাদের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাঁজ। (অশোক) 
সব সম্প্রদায় ( পাষণ্- কেই (সমভাবে) সম্মান (“পুজ।/) করেন। 
কিন্ত মন্থুসংহিতায় (৪1৩০) বল! হয়েছে "পাষপ্ডিনো'"শঠান্‌ হৈতুকান্‌“* 
বাঙআত্রেণপি নাটকে অর্থাৎ পান্তী, শঠ এবং হৈতুকদের বাওআাত্রের 
দ্বারাও সংবধনা। ( “আর্চনা, বুন্ুকভট্রের ব্যাখ্যায় “পূজা? ) করবে ন|। 
মচুসংহিতাঁর অন্ধত্ব (৯২২৫) আছে, “কুরান পাষগুস্থাংশ্চ মানবান্‌.'' 
ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েৎ পুরাং, অর্থাৎ জ্ুর এবং পাবওস্থ লোকদের ত্বরায় পূর 
থেকে নির্বাসিত করবে। কুম্ুকভট্রের টীকা অনুসারে পাষগ্ডিগঃ- 
বেদবা হাত্রতলিধারিগঃ শাকাতিক্ষুক্ষপণকাদয়ঃ, শঠাঃ » বেদেষশ্রদধানাঃ। 
হৈতুকাঃ বেদবিরোধিতর্কব্যবহারিণঃ, করাঃ. বেদবিদিষঃ, পাষগুস্থাঃ » 
শ্রুতিস্বৃতিবাহব্রতধারিণঃ | সুতর[|ং দেখ] যাচ্ছে ম্চ- ও কুদ্ুক্ভট্-চালিত 
্রাহ্মণাসমাজে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে কিবূপ কঠোর অবজ্ঞার ভাব গোধণ কর 
হত। এই তীব্র দ্বার মনোভাব থেকেই পাষণ্ড শব্দের এরকম 
অর্থাবনতি ঘটেছে সন্দেহ নেই । যাঁদের ক|ছে পাঁষগু শব্দের এরকম হীনার্থ 
তাদের কাছে যে-দেবানং পিয়” সব “পাষণ্কেই পূজ| করেন তিনি যে 
মুর্খ রূপেই প্রতিভাত হবেন এট। বিশ্ময়ের ব্ষির নয়। | 
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যে মনোবৃত্তির ফলে বৃদ্ধকে বৃষল ও চোর বলে গালাগালি করা হয়েছে, 
বৌদ্ধদের অনুর ক্ুর শঠ প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত কর! হয়েছে, তাঁদের 
বাঁউমাত্রের দ্বারাও সংবর্ধনা কর নিষিদ্ধ হয়েছে এবং গ্রাম বা নগর 
( পুর) থেকে নির্বাসনের ব্যবস্থ। দেওয়া হয়েছে, সে মনোবৃত্ি নিষ্ঠাবান্‌ 
বৌদ্ধ রাজা অশোকের ও তার উত্তরাধিকারীদের রাজত্বকালে সহসা! স্তন 
হয়ে গিয়েছিল একথা মনে করার পক্ষে কোনে। প্রমাণ নেই। আমরা 
জানি অশোক নিজে বৌদ্ধধর্মীবলম্বী হলেও তিনি জনসাধারণের কাছে 
বৌক্গধর্ম'গ্রচার করেছিলেন একথ। বলা যায় না । সর্বধর্মের £সার বস্তকেই 
তিমি “ধর্ম বলে স্বীকার কবে নিয়েছিলেন এবং এই সারধর্মের ছার 
স্বদেশের ও বিদেশেয় জনচিত্তকে উদ্বুদ্ধ করাকেই তিনি “ধর্মবিজয় নামে 
অভিহিত করেছিলেন। এই ধর্মবিজয়ের আদর্শ টিও ব্রাঙ্মণগণের মনঃপৃত্‌ 
হয়নি ।৯ গার্গীসংহিতায় স্পষ্টই বল। হয়েছে, “স্থাপ্িষ্যাতি মোহাত্মা। বিজয়ং 
নাম ধাঁ্িকম্” । অশোকের প্রতি প্রযুক্ত 'মোহাত্মা” বিশেষণটি বৌদ্ধদের 
সম্বন্ধে প্রযুক্ত পূর্োন্ধ ত ভাগবত পুরাণের 'সম্মোহ শব্দের কথা স্মরণ করিয়ে 
দেয়। তাঁছাঁড়। এই “মোহীত্বত বিশেষণ এবং “দেবানাং প্রিয় কথার 
মুর্খবচক নর্থস্বীকার মুঙ্গত একই মনোভাবের পরিচায়ক । 

অশোককথিত ধর্ম”কে ত্রাঙ্মণরা কথনও স্বীকার করতে পারেননি, 
কেনন। সে ধর্ম বেদমূলক ছিল ন। | মনুর 'বেদোহথিলোধর্মসূলম্ঃ উক্তিটি 
স্মরণীয়। বস্ত তাঁদের মতে অশোক ছিলেন “অধামিক”। পূর্বোদ্ধ ত 
'শৃ্রপ্রায়ান্ত্ধামিক1:, এই পুরাপৌক্তি এবং মন্থু ও মহাভারতে স্বীকৃত বৃষন 
শব্দের অর্থ শ্মরণীয়। অথচ তিনি তাঁর অনুশাসনগুলিতে পুনঃপুন ধর্মের 
মহিম। ঘোষণী। করেছেন। সুতরাং অশোকের প্রপৌত্র শালিশুকের সম্বন্ধে 
উক্ত ধধর্মবাদী অধাঁমিক* বিশেষণটি ত্রাঙ্মণদের অভিমতে অশোকের প্রতিও 


পাপ ৯ | পাপ 


১ পৃ২১-২২ হষ্টব্য । 
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সমভাবে প্রধোজ্য। শালিশুক ছিলেন খুব জন্তভবত অশোকের পৌত্র 
'সম্প্রৃতি'র পুত্র ও উত্তরাধিকারী । আর সম্প্রতি ছিলেন নিষ্ঠাবান জৈন। 
তৎপুত্র শাঁলিশুক , অশোকের স্ায় ধর্ম” গ্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন কিন! এবং 
তজ্জপ্তই তাকে ধর্মবাদী অধার্িক” বলা হয়েছে কিন! নিঃসদেহে বলার 
উপায় নেই। 


৭ 


যাহোক, শুধু যে বেদমার্গী ব্রাহ্মণসম্প্রদাই অশোক ও তার 
ধর্মনীতির উপর অপ্রসন্ন ছিলেন তা নয়। বেদ-ও ব্রাঙ্গণ-বিরোধী 
ভাগবতসম্প্রদার়ও এসময়ে ব্রাহ্মণদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অশোক- 
প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এঁতিহাসিকরা 
এরকম অনুমান করেন। ডক্টর হেমচন্ত্র রায়চৌধুরী বলেছেন, 
1776 201197 11917071701021 20000602105 05 81৮ 
(31028552091) 5৪005 70093011115) 7000 1861 02 656 
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ডক্টর রমেশচন্ত্র মজুমদারও এই মতের সমর্থক। ব্রাঙ্গপ্য ও 
ভাগবত লম্প্রদায়ের এই সহযোগিতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, 
17520551506 73181110555 0992. 272502 1709 106 13191007215 
01972551565) 89 80106608102 98517250 70500101510) 7110 ৪0 
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৯২ ধর্মবিজয়ী অশে।ক 
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ভাগবত ধর্মের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান গ্রন্থ ভগবদগীতাও এই 
সময়েই অর্থাৎ অশোকের রাজত্বের কাছাকাছি সময়েই রচিত 
হয়েছিল বলে অনুমান করা হয়।২ কাজেই গীতাতেও বৌদ্ধ-ভ!গবত 
প্রতি্ন্দিতার কিছু আভাস থাকা বিচিত্র নয়। এই দৃষ্টি নিয়ে 
সন্ধান করলে গীতা থেকে কিছু কিছু বৌদ্ধবিরোধী উক্তি উদ্ধার 
করা যেতে পারে বলে আমার বিশ্বাস । যেমন__ 

শ্রেয়ান্‌ ব্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মণৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩1৩৫ 

গীতার এই বিখ্যাত শ্লোকটিতে বৌদ্ধধর্মের তৎকালীন প্রবল 
অগ্রগতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার আভাস প্রচ্ছন্ন রয়েছে বলে মনে 
করা যেতে পারে। এই শ্লোকের প্রথমাংশটি অগ্যত্র (১৮৪৭) 
হুবহু পুনরুক্ত হয়েছে । এই পুনরুক্তি থেকে মনে হয় এই মনোভাবই 
তৎকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং জনসমাজে মুখে মুখে 
ন্ুপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। গীতাসংকলনকালে তাই এটি একাধিক 
স্থলে গৃহীত হয়েছে । “সর্বধর্মীন্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ 


পপর ভাপা 


১:270167517012)) 11500 274 02৮11127108 পৃ ২২৮২৭ | 


২ উর রায়চৌধুরী প্রণীত 82192150075 ০0686 77157052566 
২য় সংপৃ ৮৭; পূর্বীশ। ১৩৪৩ বৈশাখ পৃ ৩-৭। 





ধর্মনীতির পরিগাম ৯৩ 


(১৮৬৬), এই উক্তিটিকে “বুদ্ধং শরণং গচ্ছামিং, ধর্মং শরণং গচ্ছামি” 
এই ছুটি বৌদ্ধ মন্ত্র প্রত্যুত্তর বলে ধর! যেতে পারে। শিরণং ব্রজ' 
এই কথাছুটিই যেন ইঙ্গিতে সমস্ত বাক্যটি গুঢার্থকে সুম্পষ্ট করে 
তুলছে । সে অর্থটি এই যে বুদ্ধপ্রচারিত “ধর্ম অবপ্তপরিত্যাজ্য 
এবং বুদ্ধের পরিবর্তে বাস্থদেবের শরণ গ্রহণই মোক্ষার্থার পক্ষে 
অধিকতর ও আস্ত ফলগ্রদ। এই ব্যাখ্যা একেবারে অসম্ভব নয়। 
বুদদ্ধী শরণমস্বিচ্ছ (২1৪৯ ) এই উক্তিটিতেও হয়তো ববুদ্ধশরণ' মাঙ্সের 
প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঞ্িত রয়েছে । গীতাতে কর্মের উপর যে জোর দেওয়া 
হল্য়াছে এবং সন্গ্যাসের বিরুদ্ধে ষে প্রতিবাদ আছে তাতেই সংঘশরণের 
তথা তিক্ষুব্রতের শিরর্৫থকতা প্রতিপন্ন কর] হয়েছে বলে মনে 
করা যেতে পারে। তাছাডা অন্জুর্নের বিষাদ ও যুদ্ধবিমুখতাকে 
উপলক্ষ্য করে কলিঙ্গবিজয়ের পর অশোকের বুদ্ধত্যাগের প্রতি 
ইঙ্গিত কর! হয়েছে কিনা বলা শক্ত। যদি তাই হয় তাহলে বলতে 
হবে “তস্থাদুত্থিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্য়”, তিতো বুদ্ধায় হুজাঙ 
নৈবং পাপমবাপন্তসি (২1৩৭, ৩৮) ইত্যাদি গীতোক্তিতে বৌদ্ধ 
সমরবিমুখতার বিরুদ্ধে বর্ণাশ্রমমূলক ব্রাহ্মণাসমাজের গ্রতিবাদই ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছে । শশ্রেয়ান্‌ ম্বধর্মে বিগুণঠ ইত্যাদি ক্লোকের ধির্ম 
শবটিকে যদি তার গচজিত অর্থাৎ চীকাকারস্বীকৃত অর্থে গ্রহণ 
করা যায় তাহলেও যুদ্ধবিমুখ ক্ষত্রিয় রাজ! অশোক যে বর্ণাশ্রম ধর্মের 
ষ্টিতে স্বধর্মত্যাগী রূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। 
কেননা যুদ্ধ করা ক্ষাত্রধর্ও বটে, রাজধর্৯ও বটে। তাছাড়া 
তৎকালে যেসমস্ত ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বিভিন্ন বর্গের লোকের! 
অকালেই ভিঙ্ষুব্রত অবলম্বন করত তারাও যে শ্বধর্মত্যাগী ও বর্ণা- 
শ্রমধর্মের বিরোধী বলে গণ্য হত তাতে সন্দেহ নেই। এই 


৯৪ ধর্মবিজয়ী অশোক 


ভিক্ষুত্রতগ্রহণোখুখদের উদ্দেশ্তেই “শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিশু” ইত্যাদি 
শ্লোকটি রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। নতুবা এ শ্লোকটির 
উদ্দেস্ত ও সার্থকতা কি হতে পারে ? অজুনিকে উপলক্ষ্যমাত্র করে গীতা 
জনসাধারণের জন্যই রচিত হয়েছিল এবিষয়ে তো কোনো সংশয় 
কর! চলে না। বহু লোক দলে দলে বৌদ্ধসংঘে যোগ দিতে 
শুরু করাতে বর্ণাশ্রমমূলক সমাজে যে ক্ষয় দেখা দিল, সে ক্ষয় রোধ . 
করার প্রয়োজনবোধেই উক্তপ্রকার বহু প্লোক রচিত হয়েছিল 
সন্দেহ নেই। 

এসব অঙ্থমানের মূল্য যাই হোক না কেন, অর্থাৎ গীতায় বৌদ্ধ- 
ধর্মের বিরুদ্ধে ম্প্ট বা প্রচ্ছন্ন কোনো উক্তি থাকুক বা না থাকুক, 
একথা! সত্য যে গীতায় ধর্ম- ও দর্শন-বিষয়ক বহু মতবাঁদের মধ্যে 
সামগ্তন্ত স্থাপনের প্রয়াস থাকলেও ওণ্রাস্থে বৌদ্ধ (তথা জৈন, 
আজীবিক প্রভৃতি অন্রাঙ্গণ্য ও অবৈদিক ) ধর্মমতকে উপেক্ষাই 
করা হয়েছে। টীকাকাররাও গীতোক্ত সাধনমার্গগুলির মধ্যে 
বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক মার্শের অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। পরবর্তী 
কালে মৎস্তপুরাগ, ভাগবতপুরাণ গীতগোবিন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণব ধর্মগ্রস্থ 
ুদ্ধকে বিষ্ণুর অবতার বলেই স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু গীতায় 
বৌদ্ধদের সম্বন্ধে কোনে প্রকার অস্থকুল মনোভাব প্রকাশ পায়নি। 


৮ 


পূর্বেই বলেছি অশোক নিজে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হলেও স্বদেশে 
কিংবা বিদেশে উক্ত ধর্ম প্রচার করেছিলেন একথা মনে ,করার 
পক্ষে কোনো বিশ্বাসযোগা প্রমাণ নেই। সর্ধধর্মের সারবস্তস্বরূপ 


ধর্মনীতির পরিণাম 8৫ 


কতকগুলি চিনির তিনি ধা নামে অভিহিত করেছিলেন 
এবং সর্বসাধারণের পক্ষে এই মৌলিক ধর্ম পালনের উপযোগ্িতার 
উপরেই তিনি জোর দিয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি অপক্ষপাতে 
সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমভাবে শ্রদ্ধীপ্রদর্শম করতেন একথা তিমি 
ম্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। বস্তুত পারস্পরিক সমবায়ের দ্বারা 
তিনি সর্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের জগ্যও যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছিলেন । ডক্টর রায়চৌধুরীর ভাষায় বলা যায়, 736 0:9201)60 
006 ৮170685 01 0070010 200 00191200210 2209 ৯1062 
16180£0165 72612716 7121917711৯ 

শুধু তাই নয়, তিনি নিজে ব্রাঙ্গণদের প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন করতেন এবং জনসাধারণকেও তাদের প্রতি শ্রন্ধাবান্‌ হতে 
উপদেশ দিতেন। নান] উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণদের প্রচুর দান করাতেন 
এবং প্রজাগণকেও এভাবে দান করতে উৎসাহিত করতেন। কেননা 
তার মতে ব্রাক্মণকে শ্রদ্ধা! করা এবং দান করা ধর্মেরই অঙ্গ। 
এসব কথা তার শিলালিপিগুলি থেকেই নিঃসন্দেহরূপে জান৷ 
ষায়। কিন্ত তথাপি তিনি শ্রাঙ্গণদের প্রসন্নতা অর্জন করতে 
পারেননি । বরং তাদের কাছে তিনি শৃত্রপ্রায়। অধামিক, বৃধল, 
অন্থুর, পাষতী, মূর্খ, মোহাত্মা বলেই গণ্য হয়েছিলেন, তা আমরা 
পূর্বে দেখিয়েছি | 

আধুনিক কালে অশোককে যে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখা 
হয়, তৎকালীন ব্রাঙ্গণর! তাঁকে সে দৃষ্টিতে দেখতে পারেননি । 
সেজগ্তই ব্রাহ্ধপ্যসাহিত্য তার সম্বন্ধে এত নীরব বা প্রতিকূল এবং 


১2917641759 ০4707216174 ৪র্থ সং পু ২৮৭। 


৯৬ ধর্মবিজরী অশৌক 


সেজগ্ই ভারতীয় জনস্থৃতিতেও তাঁর কোনো স্থান হয়নি । বুদ্ধদেব 
সম্বন্ধেও এই কথা সমভাবে প্রযোজ্য । বর্তমান সময়ে দেশে বিদেশে 
সকলেই স্বীকার করেন যে ভারতবর্ষের অন্ততম শ্রেষ্ঠ সস্তান হচ্ছেন 
বৃদ্ধদেব। কিন্তু তৎকালীন ব্রাহ্মণরা তার প্রতি কতখানি বিরূপ 
ছিলেন তা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তার ফলে ভারতবর্ষের 
জনচিত্ত থেকে বুদ্ধদেবের স্থৃতিও প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে । 


টি 


এখন প্রশ্ন ইচ্ছে অশোক সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্ণদেব এই যে 
অপ্রসন্নতা ও বিরুদ্ধতা, তার কারণ কি। প্রথমেই বলা উচিত 
যে এই প্রশ্নের উত্তরম্বরপ কোনো স্পষ্ট উক্তি প্রাচীন সাহিত্যে 
বাঁ অগ্ত কোথাও নেই | এর থেকে মনে হয় ব্রাহ্মণদেব এই বিরুদ্ধতা 
সম্ভবত স্পষ্ট প্রতিবাদের আকার ধারণ কবেনি, নতুবা সংস্কত 
সাহিত্য অশোকের নিন্নাবাদে মুখর হয়ে উঠত। উক্ত ক্রাঙ্গণ্য 
বিক্ুদ্ধতা প্রধানত নীরব অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধার আকারেই আত্মপ্রকাশ 
করেছিল বলে যনে হয়। সেজগ্যই ওই বিরুদ্ধতার কারণ সম্বন্ধে 
কোনো স্পষ্ট বিবৃতি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। কিস্তু তথাপি 
ওই কারণ অতি সহজেই অস্মান করা যায়। যেষন-_ 

গ্রথমত, অশোক ছিলেন স্বধর্মত্যাগী ; বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধদের 
প্রতি বিরাগও ছিল ব্রাঙ্গণের পক্ষে স্বাভাবিক । অশোকের বোদ্ধত্ব 
যদি বংশাচুগত হত তাহলেও সেটা তত গুরুতর হত না। কিন্ত 
কিছুকাল রাজত্ব করার পর তিনি নিজে পূর্বধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধ 
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হয়েছিলেন, ব্রাহ্মণের চোখে এ অপরাধ সত্যই গুরুতর । ব্রাচ্ছণা 
আদর্শ অস্থসারে যে নৃপুতি বৈদিক বর্ণাশ্রমধর্মের আশ্রয়স্থল তিনিই 
যথার্থ রাজা এবং যিনি সে আদর্শ থেকে নিচ্যুত হন তিনি 'বৃষল'। 
এই হিসাবে অশোকও ছিলেন বৃষল। ব্রাহ্মণদের মতে বেদই 
সমস্ত ধর্মের মুল এবং যাঁরা শ্রতিস্থৃতিবাহব্রতধারী তারা পাবণ্তী। 
সুতরাং ব্রাহ্মপ্য আদর্শের বিচারে অশোক ছিলেন অধাশ্নিক পাণ্তী। 
বৌদ্ধরা দেবপৃজাব সমর্থক ছিলেন না এবং অশোক যদিও তাঁর 
পূর্বগৃহীত “দেবানং পিয়' উপাধি ত্যাগ করেননি, তথাপি তাঁর 
শিলালিপিতে কোথাও দেবপৃজার সার্থকতা ( তথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব) 
্বীক্ৃত হয়নি। সুতরাং দেবহীন ধর্মের সমর্থক হিসাবে তাদের 
চোখে তিনি ছিলেন সুরদ্ধিষ বা অসুর এবং নাস্তিক | এ প্রসঙ্গে 
বুদ্ধ সম্বন্ধে পূর্বোদ্ধত রামায়ণের শ্লোকটি ক্মরণীয় (পৃ ৮৫)। 

দ্বিতীয়ত, অশোক পুনঃপুন যে ধর্মের মিম কীর্তন করেছেন সে 
ধর্ম হচ্ছে আসলে কতকগুলি চারিজ্রনীতিমূলক, ব্রাঙ্মগাঙ্ছমোদিত 
আচার বাঁ অনুষ্ঠানমূলক নয়। অশোকের শিলালিপিতেও অসুষ্ঠানাদি 
উপেক্ষিতই হুয়েছে। বরং কতকগুলি “মংগল” অর্থাৎ অস্ুষ্ঠানকে 
তিনি “নিরর্থক” বোধে শ্পষ্টভাবেই নিন্দা করেছেন। প্রাঙ্গণের 
প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করতেন তা আন্তরিক হলেও 
আহ্ব্ঠানিক ছিল না। কেননা বৌদ্ধ বলেই কোনো প্রকার 
ধ্মাসুষ্ঠানে ত্রাঙ্গণের সহায়তা গ্রহণ তার পক্ষে অনাবস্থক ছিল। 
মঙ্থসংহিতার কক্রিয়ালোপ"- এবং ব্রাঙ্গণাদর্শন-বশত ক্ষত্রিয়ের 
বৃধলত্বপ্রাপ্তির কথা৷ স্বরণীয় । বৈদিক ধর্মীছুঠানের মধ্যে সব চেয়ে 
প্রধান হচ্ছে বজ্ঞান্ঠান। বৌদ্ধ হিসাবে অশোক দ্বভাবতই 
যাগযজের বিরোধী ছিলেন। তবে সে বিরোধিতা তিনি কোথাও 


ণ 
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সপাষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেননি, কিংবা প্রজজাগণকে যজ্জান্ষ্ঠান থেকে 
নিবৃত্ব হতেও বলেননি। কিন্তু যজ্যোপলক্ষ্যে পশুহত্যা সম্বন্ধে 
তার বিরুদ্ধ অভিমত তিনি অতি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন এবং 
গ্রজাগণকে এ বিষয়ে নিরভ্ভ হতে বাধ্য না করলেও যজ্জে প্রাণিহত্যা 
না করা যে ভালো এ সম্বন্ধে তিনি তাদের পুন:পুন উপদেশ 
দিয়েছেন। এ উপদেশ যে প্রত্যক্ষত ব্রাক্ষণ্যধর্মবিরোধী সে বিষয়ে 
সনেহছ নেই। পণশ্ডবধ না করলে যজ্তই অসিদ্ধ হয়, অথচ যজ্জই 
বৈদিক ধর্মের অগ্ততম প্রধান অঙ্গ এবং ব্রাঙ্মণগণের অন্যতম প্রধান 
কৃত্য। স্থুতরাং অশোকের উক্তপ্রকার উপদেশের ফলে বৈদিক 
ধর্মলোপ তথ! নিজের অধিকার, প্রভাব ও স্বার্থ লোপের আশঙ্কায় 
ব্রাহ্মণদের আতঙ্কিত হবার যথার্থ কারণ ছিল। দ্বাদশ শতকের 
কবি জয়দেব একটিমাত্র বাক্যে বুদ্ধচবিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও 
বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষণ বর্ণনা] করেছেন । সে বাক্যটি হচ্ছে এই-_ 
নিন্দসি যজ্জবিধেরহহ অরতিজাতম্‌ 
সদয়হদয় দশিতপশ্ুঘাতম্‌। 

এই উক্তিটি অশোর সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য । এর দ্বারা 
অশৌকচরিজ্রের মহ (সর্ঘভৃতের নিকট আনৃণ্য লাভ ছিল তাঁর 
জীবনের অন্ততম মহৎ উদ্দেশ্য ) যতই প্রমাণিত হোক, এই পণ্ুঘাত- 
মূলক শ্রোত বজ্ঞবিধির নিন্দা দ্বারা তিনি যে ব্রাহ্মণদের অধিকারে 
হস্তক্ষেপ করেছিলেন এবিষয়ে সন্দেহ কর! চলে ন!। 

একথা বলা যেতে পারে যে-- অশোকের বনু পূর্বেই মুণক 
উপনিধদে অতি কঠোর ভাবায় যজ্ঞনিন্দা করা হয়েছে, ছান্দোগ্য 
উপনিধদেও অহিংসার মহিমাপ্রচার এবং বৈদিক বিধিষজ্ঞ বর্জল 
করে তৎ্কলে চারিত্রনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা বাক, 
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এমন কি গীতাতেও দ্রব্যযজ্ঞের পরিবর্তে জীনযজের বিধান এবং 
বেদের নিন্দা দেখা যায়, তাতে ব্রাঙ্গপর| বিচলিত হননি, জ্তরাঃ 
অশোকের যজ্ঞার্থ প্রাণিবধবিরোধী উক্তিতেও তাদের উত্তেজিত 
হবার কোনো কারণ দেখ! যায় না। এর উত্তর এই যে ব্যক্তিগত 
তাৰে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে বই লিখে (ৰা মৌখিক ভাবে ) 
বেদ-বা ষক্প-বিরোধী মত প্রচার এবং অশোকের গ্তায় ক্ষমতাশালী 
ও প্রায় সমগ্র ভারতের অধীশ্বরের পক্ষে (বিশেষত তিনি যদি 
বেদধর্মবিরোধী বৌদ্ধ হন) রাজাসন থেকে যজ্জে প্রাণিহত্যার অনৌচিত্য 
প্রচার করা এক কথা নয়। অশোকের প্রথম গিরিলিপির একেবারে 
গোডাতেই স্পষ্ট বলা হয়েছে 'ইধ ন কিংচি জীবং আরভিৎপা 
প্র্তৃহিতয় বং_-এখানে (অর্থাৎ এই বাজ্যে) কোনো জীবকে হত্য। 
করে (যজ্ঞে) আহতি দেবে না। এই উক্তিতে ক্ষমতাশালী 
সম্বাটের কণ্ঠে তার আদেশবাক্যই ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। এরকম 
দৃঢ় বাজাজ্ঞায় ব্রাহ্মণদের মনে যদি আতঙ্ক দেখ! দিয়ে থাকে সেটা 
কিছুই আশ্র্ষের বিষয় নয়। এই উক্তির সঙ্গে উপনিষদ বা গীতার 
যল্তনিন্দার তুলনাই হয় না। 

বলা প্রয়োজন যে পূর্বোক্ত ইধ (এখানে) প্টিকে আমি 
'এই রাজ্যে অর্থে গ্রহণ করেছি; কেউ কেউ “পাটলিপুক্রে' বা! 
“রাজপ্রাসাদে অর্থ গ্রহণ করেছেন। কিন্ত এই দ্বিতীয় অর্থ মেনে 
নিলেও এই অন্ুশাসনের গুরুত্ব কমে না। অশোক প্রজাদের 
অবগতি ও অনুসরণের দপ্ত এই অন্ুশাসনটিকে স্বীয় সাহাজ্ের 
পর্বব্রই প্রচার করেছিলেন। তাছাড়া অন্তান্ঠ অন্ুশাসনেও তিনি 
বজ্ে গ্রাশিহত্যার অসাধুত্বের কথা (প্রাণানং সাধু অনারংছে। ) 
পুলঃপুন প্রচার করেছেন। ক্তরাং রাজার াদর্শ কি এবং তার 
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অভিপ্রায়ই বা কি সে বিষয়ে প্রজাদের মনে কোনে! সন্দেহ 
থাকার কথা নয়। আর, এই অন্থশাসন যে রাজার সাধু ইচ্ছা বা 
মুখের কথামাত্রই থেকে যায়নি, পরস্ধ গ্রজীদের দ্বার! বহুলপরিমাণে 
অ্ুতও হত, তার প্রমাণ আছে অশোকের লিপিতেই। চতুর্থ 
গিরিলিপিতে অশোক পরম সন্তোষসহকারে জানাচ্ছেন যে বহুকাল 
যা হয়নি তার ধর্মান্ুশাসনের ফলে তাই হয়েছে, (প্রজাদের মধ্যে) 
যজ্ঞে প্রাণিবধ থেকে বিরত থাঁকা (অনারংতো! প্রাণানং ) প্রভৃতি 
বন্ুবিধ' ধর্মাচরণ খুবই বেডে গেছে এবং ভবিষ্যতে যাতে আরও 
বেড়ে যায় তা তিনি করবেন। 

ক্কতরাং একথা অস্বীকার করা যায় না যে অশোক যে-ভাবে 
যক্ঞে প্রাণিবধের অপ্রশংসা ও অনৌচিত্যপ্রচার করেছেন প্রজাগণেব 
পক্ষে তা কার্যত নিষেধযূলক রাজাজ্ঞার তুল্যই হয়েছিল। স্থতরাং 
এরকম অস্থশাসনকে ব্রাঙ্গণরা স্বতাব্তই বৈদিক যজ্ঞমূলক ধর্মাচুষ্ঠানেব 
বিরুদ্ধাচরণ এবং ব্রাঙ্গষণের অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য করেছিলেন 
একথা মনে করা অঙংগত নয়। ব্রা্ণদের বিচারে আদর্শ রাজা 
হবেন যজ্ঞাদি বৈদিক ধর্সাঙুষ্ঠানের তথা বর্ণাশ্রমধর্মেব প্রধান ধারক, 
বাহক ও পৃষ্ঠপোষক । কিন্ত অশোকের কাছে তারা তাৰ বিপরীত 
আচরণই জাত করেছিলেন । 

তাছাড়া ব্রাঙ্গণ্য শান্ত্রাছসারে দেশেব ধর্মরক্ষা ও ধর্মাচুশাসনের 
ভার থাকবে ব্রাঙ্গণেরই উপর, রাজা ওই অন্ভুশাসন-অস্ধুযায়ী ব্যবস্থা 
করবেন মাত্র। কিন্তু অশোক দেশের ধর্মান্থশাসন ও তার ব্যবস্থাপন, 
এই উভয় দায়িত্বই নিজে গ্রহণ করলেন এবং নিজের সহ্থায়করূপে 
ধর্মযহামাত্র, রান্ভুক প্রভৃতি রাজপুরুষ নিযুক্ত করলেন, অর্থাৎ তিনি 
নিজে রাজ্যের সর্বত্র ধর্মান্থুশাসন প্রচার করলেন এবং মেখুলিকে 


ধর্মমীতির পরিণাম ১০৯ 


কার্ধে পরিণত করার তার দিলেন ধর্সমহামান্রাদিৰ উপর। যুরোগীয় 
ইতিহাসের পবিভাষায় বলা যায় তিনি এম্পাবাব ও পোপের 
অধিকারকে নিজের যধ্যে সংহত করলেন। এটাও খুব সম্ভবত 
পোপের স্থলবর্তী ব্রাঙ্গণদেব অধিকারে হস্তক্ষেপ বলেই গণ্য 
হয়েছিল। হয়তো! এজগ্যই ধর্মবিজয়ের স্তাপয়িতা হিসাবে তাঁকে 
“মোহাত্বা+ বলে অভিহিত করা হয়েছিল । 

একদিকে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা হরণ এবং অপরদিকে তীদেব প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন, এটা অবশ্ই তাঁদেব কাছে গ্রীতিকর হয়নি। এই ক্ষমতা 
হবণেব আবও কয়েকটি দিক আছে। আমবা দেখেছি অশোক 
সবসম্প্রদায়কে সমভাবে শ্রদ্ধা ও সাহায্য কবতেন, কোনো সম্প্রদায়ের 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব কবেননি। কিন্তু তৎকালে দেশে ব্রান্ষণ্যসমাজের 
সংখ্যাধিক্য ও প্রাধাগ্ত ছিল; বৌদ্ধ, জৈন প্রত্ৃতি অব্রাঙ্গণ্য সম্প্রদায় 
গুলিব প্রভাব খুব কমই ছিল। কিন্তু অশোকের অপক্ষপাত নীতির 
ফলে ওই সম্প্রদায়গুলি এক হিসাবে ব্রাঙ্গণাসমাজের সমকক্ষতা 
লাভ করল। অর্থাৎ ব্রাহ্মণরা তাঁদেব চিবাগত প্রীধান্ভ থেকে 
বঞ্চিত হল। অশোকেব লিপিগুলিতে সর্বভ্রই ব্রাঙ্গণের সঙ্গে 
শ্রমণেব উল্লেখ কৰা হয়েছে। ব্রাঙ্গণ ও শ্রমণকে তিনি সমভাবে 
শ্রদ্ধা ও সাহায্য কবতেন, জনসাধাবণকেও তিনি তাঁদের প্রতি 
সমভাবে দানাদির দ্বাৰা শ্রদ্ধা দেখাতে উপদেশ দিয়েছেন । অশোকের 
এই সমদৃষ্টিও ব্রাহ্মণদের পক্ষে সম্ভবত প্রীতিজনক হয়নি। কেনন! 
তাঁরা কখনও শ্রমণদের সমকক্ষতা স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিলেন না| 

তাছাড়া অশোক সকলকেই পুনঃগুন স্বসন্প্রদায়ের পূজা ও 
পবসক্্রদায়ের নিচ্গা থেকে বিরত হতে উপদেশ দিয়েছেন। এই 
উপদেশের ছারা বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক ধর্মসন্প্রদায়ের সুবিধা এবং 


১৪২ ধর্মবিজয়ী অশোক 


রাঙ্গণ্যপমাজের অন্দুবিধাই হয়েছিল মনে হয়। কেননা অবৈদিক' 
সম্পাদায়গুলি যখন প্রাঙ্গপ্যসমাঁজের ক্ষয়সাধন করছিল তখন ওগুলিব 
তীব্র নিন্দার দ্বারাই ব্রাহ্মণ্যসমাজ আত্মরক্ষা করছিল। এই নিন্দার 
অধিকার তাঁদের কাছে আত্মরক্ষারই অধিকার । কেননা এই 
নিন্দার দ্বার1 তাঁর বিরুদ্ধ সম্প্রদায়গুলিকে অতিস্ভূত করে রাখছিলেন। 
অশোকের এই অন্থশীসনের দ্বারা অবৈদিক সম্প্রদায়গুলি সংখ্যাধিক 
ব্রাঙ্মণাসমাজের আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পেল এবং ব্রাঙ্মপ্যসমাজ তীব্র 
আক্রমণের দ্বারা তাঁদের পবাভূত করার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত হল। 

অশোক পুনঃপুন ধর্মসমবায় (অর্থাৎ ধর্মপন্মেলন ) ও পরধর্মসুঞষাৰ 
প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি ও তীর ধর্মমহামাত্ররা 
বহু ধম সমবায়ের ব্যবস্থা করেছিলেন বলে মনে হয। এই সমবাষ- 
গুলিতে সকলেই পরম্পবেব ধমণ্নত শ্রবণ কবে পবম্পরের প্রতি 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন হবে, এই ছিল অশোকের অভিপ্রায় । কিন্তু এখানেও 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির স্বধম প্রচারের স্থযৌগই হযেছিল মনে কবা 
যাঁয়। পক্ষান্তবে যে পাঁষণীদের বাঙমাজ্রের দ্বাবা সংবধনা করাও 
ব্রাঙ্মণরা সংগত মনে করতেন ন| তাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়ে 
তাদেরই ধমতিত্ শ্রবণ করা ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিশ্চয়ই একান্ত 
অপমানজনক বলে গণ্য হয়েছিল। সনাতনীদের পক্ষে 15:660দের 
ধমগ্নত শোনা সব দেশে এবং সব কালেই অগ্রীতিকর । 

সর্বশেষে বক্তব্য এই যে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায় প্রারুত তাষাকেই 
তাদের ধমণ্রস্থ ও প্রচারের বাহন বলে গ্রহণ করেছিল। ব্রাঙ্গণর! 
কিন্ত কোনোকালেই প্রারুত ভাষাকে ধর্মসাহিত্যের ভাষা বলে শ্বীকার 
করেননি, এমন কি রলসাহিত্যের যোগ্য বাহন বলেও মনে করতেন না 
( অনেক পরবর্তী কালে অবশ্য প্রাকৃতকে রসসাহিতোর ক্ষেত্রে সামাস্ 


ধর্মরীতির পরিপাঁম ১৯৩ 


একটু স্থান দেওয়া হয়েছিল)। অশোক কিন্ত বৌদ্ধপ্রথা অনুসারে 
তার ধর্মলিপিগুলিতে প্রারৃতই ব্যৰহার করেছেন রাজ্কার্যও 
ওই প্রাকৃত ভাষার যোগেই সম্পাদিত হত। সংস্কতকে পরিহার 
করে প্রাকৃতকে ওরকম প্রাধাঙ্ক দান ব্রাঙ্গণদের অঙ্গমোদন পাত করতে 
পেরেছিল বলে মনে হয় না। কেনন! পরবর্তা কালে ব্রাঙ্গপ্যগ্রতাবের 
পুনরভ্যুখানের যুগে সংস্কৃতই ধর্মসাহিত্য তথ! রাজাঙ্ছশাসনের 
বাহন বলে স্বীকৃত হয়! এ বিষয়ে আবও আলোচন। হওয়া 
বাঞ্ছনীষ। কিন্ত এস্থলে আমাদেব পক্ষে তা অপ্রাসঙ্গিক । 


১৩ 


আমর! দেখলাম অশোক ও তীর ধর্মনীতির উপর ব্রাঙ্গণর! প্রসন্প ছিপেন 
না এবং সে অপ্রসঙ্নতার যথেষ্ট উপলক্ষ্যও ছিল। কিন্ত তাদের এই 
অগ্রসন্গতা ও বিরদ্ধতা খুব সম্ভব অল্পবিষ্তর নীরব অবজ্ঞা! ও অশ্রষ্কার 
আকারেই ধুমাঁয়িত হচ্ছিল, কথনও তীব্র প্রতিবাদে মুখর কিংব! প্রকাস্ত 
বিদ্রোহের আকারে প্রজ্্র্গিত হয়ে উঠেছিল বলে মনে হয় না। কিন্ত 
মৌরসাম্রাজ্যের স্থিতির পক্ষে ওই নীরব অসস্তোষই যথেষ্ট অবল্যাগকর ছিলি। 
অশৌকের লিপি থেকেই বোঝা! যায় তৎকালে দেশে ব্রাঙ্গাণের মর্যাদা এবং 
গ্রভাবগ্রতিপত্তিও খুব বেশি ছিল। সে সময়ে দেশের অধিকাংশ লোকই 
বরাহ্মণ্যসম্পুদায়তুক্ত ছিল। সংখ্যাশক্তিতে এই সম্প্রদায়ের তুলনায় বৌদ্ধ 
প্রভৃতি সংস্কারপন্থীরা ছিল নগণ্য । এই .অবস্থায় ত্রাঙ্গণদের অসপ্যোষ 
সামাজোর কল্যাণ ও স্থায়িত্বের পক্ষে উপেক্ষণীয় ছিল না। এইজগ্লই দেখি 
শোক তাদের সন্তোষ অর্দনের জন্ক খুবই সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এত চে 
সত্বেও তিমি তীদের প্রসন্নতাঁর অধিকারী হতে পারেনমি। কেননা! ধর্মে 
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ও সমাজে তদের নেতৃত্ব স্বীকার না করে তাঁদের সন্তোধলাভ করা সম্ভব 
ছিল ন1। তাই সংখ্যাধিক সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ত্রাক্মণগণের বিরুদ্ধতার 
ফল মৌর্ধসাম্বাজ্যের পক্ষে অণুভই হয়েছিল । 

একথা বলা বাল্য যে, যে-সাম্রাজ্য গ্রজাসাধারণের অধিকাংশের সদিচ্ছ। 
ও আন্গত্যের দৃঢ়তিন্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে সাম্রাজ্য ধতই সুশাসিত 
এবং শক্তি এ্্য ও অন্তান্ বিষয়ে যতই গৌরব ও প্রশংসার বিষয় হোক 
না ফেন, তার পক্ষে কখনও দীর্ঘস্থায়ী হওয়। সম্ভব নয়, অচিরকালের মধ্যে 
তার পতন অবশ্থস্তাবী। পক্গীস্তরে কোনে! সাম্রাজ্য যদি জনসাধারণের 
আন্তরিক প্রীতি ও সন্তোষলাভে সমর্থ হয় তাহলে সে সাঁআাজ্য সাময়িক 
কুশাসন বা রাজাবিশেষের উৎপীড়ন গ্রভৃতি নানারকম অগভীব ব। সামন্ত 
প্রতিকূল কাবণ সত্বেও বহুদিন স্থায়ী হয়ে থাকে । অশোকের প্রজাবাৎসলা, 
সুশাসন, রাজ্যের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণসাধনের অক্লান্ত প্রয়াস, এসমস্তই 
স্থবিদিত। তৎসত্তেও ষে মৌর্ধসাম্রাজ্য তার মৃত্যুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
এবং বৈদেশিক আক্রমণের পূর্বেই ভেঙে গেল তার অন্যতম প্রধান কারণ 
্রাঙ্গণচালিত সংখ্যাধিক সম্প্রদায়েব অসন্তোষ, এবিষষে বোধ করি সন্দেহ 
কর। চলে না। 

অশোকের ব্যক্তিগত আঁদর্শ ও তাঁর অনুম্ত ধর্মনীতির ফলে বৌদ্ধধর্ম 
মধাদীয় ও প্রতিষ্ঠায় ত্রাঙ্গপ্যধর্মের সমকক্ষতা৷ লাভ করে এবং মৌধসাম্রাজোর 
বাইরে একদিকে চোপ, চের, পাপ্য ও তাত্রপর্নী (দসিংহল ), অপরদিকে 
পারস্ত, সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি প্রতীচ্য দেশে এবং পরবর্তী কালে প্রায় সমগ্র 
পূর্বএশির়ায় গ্রদার লাঁভ করে। সন্তবত অশোকের আদর্শ ও অনুপ্রাণনার 
ফলেই পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে মিরামিষ খাস্থের প্রচলন হয়। এ সমস্তই 
অশোকের ধর্মনীতির পরোক্ষ ও ব্যবহিত ফল। কিন্তু ভারতবর্ষের 
দীঁনহিহনিতে তাৰ প্রত্যক্ষ ও অব্যবহিত ফল খুবই অণ্তত হয়েছিল। 


ধর্মনীতির পরিণাম ১৭৫ 


অশোকের ঘুদ্ধবিমুখতার ফলে সামাজোর সামরিক শক্তি হাস এবং তার 
ধর্মনীতির প্রতি ত্রাঙ্গণগপের বিরুদ্ধতা, প্রধানত এই ছুই কারণেই 
মৌর্সায্রাজ্যের ভিত্তি বিদীর্ঘ হয়ে যায়। এইজন্যই অপোকের মৃত্যুর পর 
অর্ধশতাবী অতিক্রান্ত হবার পূর্বেই পুস্যমিতর শুঙগ যখন মগধের সিংহাসন 
অধিকার করেন তখন তাঁকে কিছুমাত্র আয়াঁস স্বীকার করতে হয়েছিল বলে 
মনে হয় না। মৌর্ধসাজাজ্যের পক্ষ অবলম্বন করে পুষ্যমি্কে বাঁধা দেবার 
ইচ্ছা বা সাহসও কারও ছিল বলে মনে হয় না। বৌদ্ধদের মনোভাব যাই 
হোক, মৌধসাম্রাজোর পতনে ব্রাঙ্ষণাসমাজের হৃদয় থেকে একটি 
দীর্ঘনিশ্বীসও উখ্িত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। পক্ষান্তরে পুষ্মিত্রের 
রাজ্যাধিকারে ব্রাহ্মণদের আন্তরিক সমর্থন ছিল বলেই মনে হয়। 
অশ্বমেধের পুনঃগ্রতিষ্ঠাত। বলে ব্রাঙ্গণ্যসাহিত্যে পুষ্যমিত্রের সপ্রশংস উল্লেখ 
দেখা যায়। কেনন। অশ্বমেধের পুনঃগ্রতিষ্ঠার মানেই হচ্ছে ত্রাঙ্ণ্য- 
প্রভাবেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হরিবংশে বল! হয়েছে, “সেনানীঃ কাশ্ঠপে। 
ছিজঃ অন্বমেধং কলিধুগে পুনঃ গ্রত্যাহরিষ্যতি” । এখানে “ছি শবের 
উল্লেখ বেশ তাঁৎপর্পূর্ণ বলেই মনে হয়। যাহোক, পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে 
একটিমাত্র নয়, ছুটি অশ্বমেধ অগুঠিত হয়েছিল । অশোক বলেছিলেন “ইধ 
ন কিংচি জীবং আরভিৎপ! প্রজুহিতয়,বং”। কিন্ত তার মৃত্যুর অর্ধশতাবীর 
মধ্যেই তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র ন্গরে এবং সম্ভবত তার প্রসাদসীমার 
মধ্যেই মহাসমারোহে ছুটি অশ্বমেধ অনুঠিত হল-_. এটা খুগপৎ অশোকের 
যল্্রবিমুখ ধর্মনীতি এবং যুদ্ধবিমুখ রাঁজনীতির ব্যর্থতা ও প্রতিক্রিয়ার 
প্রত্যক্ষ ফল। অশ্বমেধ শক্রবিজয়েরই প্রতীক এবং সম্ভবত ববনবিজয়ের নিদর্শন 
হিসাবেই এই হক্সের অনুষ্ঠান হয়েছিল । ববনবিরোধী সংগ্রাম ও অস্বমেধণ 
বক্সের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের এই যে সংযোগ দেখ। যাচ্ছে এট! নেহাত আকশ্সিক 
ব্যাপার বলেই মনে হয় ন1। 


১০৬ ধর্মবিজয়ী অশোক 


ভারতবর্ষের বাইরেও অশোকের ধর্মনীতি প্রত্যক্ষত ব্যর্থ ও অশ্ডভ- 
ফলপ্রহুই হয়েছিল। যবনমগ্ডলে (অর্থাৎ সিরিয়া, মিসর প্রভৃতি 
গ্রীকরাজ্যে ) তিনি ধর্মবিজয় ও মৈত্রীর বাণী এবং ধুদ্ধবিগ্রহের ব্যর্থতার কথা 
প্রচার করেছিলেন। কিন্ত এই প্রেম ও মৈত্রীর বাণী যবন বিজিগীষুদের 
হৃদয় স্পর্শ করেনি। তার ফল এই হুল যে মৌর্ধসাআাজ্য যখন পতনোম্মুখ 
ঠিক সেই সময়ে মধ্যএশিয়ার ছুষ্টবিক্রান্ত, যুনধহূর্দদ ও যুগদৌষহ্রাচার ষবনগণ 
অশোকের মেত্রী- ও ধর্মবিজয়-বাণীর প্রতিদানন্বরূপ বৈরিতা৷ ও অন্ত্রবিজয়ের 
উন্মাদনায় ছুনিবার বেগে ভারতবর্ষের উপর আপতিত হল এবং মধ্য মিকা 
( চিতোরের নিকটে ), মথুরা, পঞ্চাল ( রোহিলথও্ড), সাঁকেত ( অযোধ্যা ), 
এমন কি রাজধানী পাটলিপুত্র পর্যস্ত আক্রমণ করে সমস্ত ভাঁরতবর্ধকে 
বিপর্যস্ত করে তুলল । 

সুতরাং দেখা গেল রাঁজনীতির দিক্‌ থেকে অশোকের ধর্মবিজয়ের আদর্শ 
দেশে ও বিদেশে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছিল । বিদেশে তিনি রাজ্যলিগ্ম 
যবনদের চিত্ত মৈত্রীর বাঁণীতে উদবুদ্ধ করতে পারেননি, ফলে তাদের 
আক্রমণে রাজধানীসহ সমস্ত সাঅ।জ্য বিপর্যস্ত হল। দেশে তার ধর্মবিজয়ের 
নীতি ব্রাঙ্মণদের চিত্ত স্পর্শ কর! দুরে থাক, তাদের বিরুদ্ধতাকেই উদ্দীপ্ত 
করে তুলল । ফলে তিনি তাঁদের কাছে “মোহাত্ম/ ও ধধ্মবাদী অধামিক? 
বলেই গণ্য হলেন এবং অবশেষে তাঁর ধর্মবিজয়ের মহৎ আদর্শ রাজধানী 
পাটলিপুত্রেই ছুটি অশ্বমেধের ষক্জভন্মের মধ্যে পর্যবসিত হল । 

মৌর্ধসাআীজ্যের এই পতন ভারতবর্ষের ইতিহাসের শোঁচনীয়তম 
ঘটনা একথ1 বললে অত্যুক্তি হয় না। কলিঙ্গবিজয়ের সঙ্গে ভারতবর্ষের 
রাষ্ীয় এক্য প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল, কেবল দক্ষিণতম প্রীস্তে কয়েকটি 
মাত্র ছোটো ছোটে। জনপর্দ সমগ্র ভারতব্যাপী মহারাষ্ট্রের গণ্ডির বাইরে 
ছিল। অশোকের ধর্মনীতি গ্রহ্থত যুদ্ধবিমুখতার ফলে ভারতবর্ষের রাষটীয 


ধর্ষনীতির পরিণাম ১৪৭ 


কয সপ্পূর্ণ হবার সুযোগ আর হল না। তথাপি তিনি এক ধের 
আদর্শ, এক ভীষ! ও এক শাসননীতির দ্বারা সমগ্র দেশকে যে এক্য দান 
করেছিলেন ত। অতুলনীয় । অশোকের পূর্বে ও পরে আর কখন্ও 
ভারতবর্ষ এতথাঁনি এঁক্য লাভ করেনি। তাছাড়। শাস্তি শৃঙ্খল! শিল্প 
ব্য ও বৈদেশিকগণের শ্রন্ধীভর্জনে অশোকের সাম্রাজ্য যে উত্তজ সীমায় 
পৌছেছিল তাঁর পরবর্তী প্রায় আড়াই হাজার বছরের ইতিহীসেও ভারতবর্ষ 
আর কখনও সে সীমায় পৌছতে পারেনি । মৌরধসাম্াজ্যের পতন ও 
তৎকালীন বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ভারতবর্ষের ক্রমঅভিব্যক্তির 
অবাহত ধার! চিরকাঁলের জন্ত বিনষ্ট হয়ে গিয়ে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অশান্তি 
দেখা দিল তাঁর জন্যে ভাঁরতবাঁঙীকে ষে বহুকাল অশেষ দুঃখভোগ করতে 
হয়েছিল শুধু তা নয়। গভীর এঁতিহাসিক দৃষ্টিতে তলিয়ে দেখলে বোবা! 
যাবে তাঁর পরোক্ষ অণ্ডভ ফল আজও আমাদের ভাগ্যকে কিছু পরিমাণে 
প্রভাবিত করছে। 


১১ 


পবিশেষে পরবর্ত) কালের কয়েকটি এ্ীতিহাঁসিক বিষয়ের সঙ্গে অশোকের 
আশ্রিত ধর্মনীতি ও তার ফলাফলের তুলনা করেই এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত 
করব। 

রাজার বিরুদ্ধে ব্রাঙ্গণদের প্রতিকূলতার কথ! অশোকের পরবর্তী 
ইতিহাসেও অজ্ঞাত নয়। হ্র্যবর্ধনের বিরুদ্ধে ব্রাঙ্গণ্য ঘড় যন্ত্রের কথ। পূর্বেই 
বলা হয়েছে। মরাঠীশক্তির প্রতিষ্ঠাতা শিবাজীকেও ব্রাঙ্গণদের 
প্রতিকূলতার সম্মুধীন হতে হয়েছিল। শ্ডার ধছুনাথ সরকার-প্রণীত 
£শিবাজী” নামক ইংরেজি গ্রন্থের নবম ও যৌড়শ অধ্যায়ে তার বিস্তৃত বর্ণন! 


১০৮ ধর্মবিজরী অশোক 


আছে। শিবাজী ক্ষত্রিয় ছিলেন না বলে ব্রাহ্মণরা তার রাজ্যাভিষেককালে যে 
প্রচণ্ড বিরুদ্ধত। করেছিলেন ত এস্কলে বিশেষভাবে ম্মরণীয়। শ্তার বছুনাথ 
লিখেছেন, 11765 29 2:100009 2010206 005 2556170190 
81901722775 অ1)9 25581650 0050 07616 9500 005 10511500158, 
117 076 07009112786 520 0৪ 009 10312070025 ৮1616 005 0019 
(11050111518. অন্তত্র তিনি বলেছেন, 511৮৪] 6৪015 01 
1715 120177111201020 80 00510057005 01 0069 1312077805 00 17059 
91910089200: 10:05611 106 50 065০960 1159 11168, 
এই উক্তি অশোকের প্রতিও প্রায় সমভাবে প্রযোজা ৷ শিবাঁজী সম্বন্ধে 
ব্রাঙ্মণদের “12951505709 ০ (62010810059 5 50079”, পুরাণে 
মৌর্ধবংশকে শূদ্র ব1 শূত্রপ্রায় বলে বর্ণনার কথ স্মরণ করিয়ে দেয়। 
মৌর্যসাআাজ্যে শুঙ্গবংশীয় ব্রাঙ্গণ রাজাদের আধিপত্যস্থাপনের প্রসঙ্গে 
ভে 1সলারাজো ব্রাঙ্গণ পেশোয়াঁদের প্রাধান্তলাভের কথাও স্মরণীয় । 

পূর্বে অশোকের ধর্মনীতির সঙ্গে আকবরের ধর্মনীতির আশ্চর্য সীদৃশ্তের 
কথা বল! হয়েছে । এখানে ওবিষয়ে আরও ছুএকটি কথা বল! প্রয়োজন । 
আকবরের সবধর্ম সহিষ্ণুতা ও সমন্বয়ের নীতি বতই উদারতা বিজ্ঞতা ও 
রাঁঙ্জনীতিজ্ঞতার পরিচায়ক হোক না কেন, ওই নীতির দ্বারা তিনি সকলের 
সম্তোষভাঁজন হতে পারেননি । গৌঁড়। মুসলমানগণের প্রসন্নতা। অর্জন কর! 
তীর পক্ষে সম্ভব হয়নি । তাঁর! তাঁর উপর কিরূপ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন তার 
পরি5র পাঁওয়। যাঁর বদাউনীর ইতিহাসপ্রন্থে। আকবর একমাত্র কোরাঁনকেই 
প্রামাণ্য বলে গণ্য না করে অন্ত ধমে'র প্রতিও যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন 
সেট তীদের পছন্দ হয়নি। সেজন্তে আকবরকে বিশেষভাবেই গৌড়! 
মুসলমানদের বিরাগভাঁজন হতে হয়েছিল । মুসলমানরা তৎকালে সংখ্যা 
শক্তিতে হীন হলেও বিজেতৃসম্প্রদীয় বলে মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠায় তাঁদের 


ধর্মনীতির পরিণাম ১০৯ 


প্রভাব কমছিল না। কাজেই উক্ত ধম'নীতি সম্বন্ধে তীদের বিরুদ্ধতাকে 
উপেক্ষ! করা আকবরের পক্ষেও সহজ হয়নি। ফলে আকবরের “দীন 
ইলাহি” ধম তীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়। তীব সুলহ -ই-কুল্‌ 
নীতিও দীর্ঘকাল ফলপ্রহ্ন হয়নি। শাহজাহানের সময় থেকেই ওই 
নীতিতে শৈথিল্য দেখ দেয় এবং গুঁরঙ্গজীবের সময় ত। সম্পূর্ণরূপেই 
পরিত্যক্ত হয় । 

মশোক বেদাম্থমত ধমের অনুসরণ করেননি বলে ব্রাঙ্মণগণ তীর উপর 
প্রসন্ন ছিলেন না । আঁকবরও কোরানসম্মত ধর্মের সীম! লঙ্ঘন করেছিলেন 
বলে মুসলমানরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। অশোকের 
ধর্মনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ এবং আকবরের ধর্মনীতি 
সম্পর্কে মুসলমানদেব অসন্তোষ, উভয়ের পরিণাম হয়েছিল একই 
রূপ। এই বিক্ুদ্ধতার 'ফলে উভয় ক্ষেত্রেই রাজানুস্ত উদার ধমনীতি 
কালক্রমে পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং দেশে হুঃখ ও অশান্তি ঘটেছিল। 


অশোক ও আকবরের ধর্মনীতিতে একটি পার্থক্যও লক্ষ্য কর। গ্রয়োজন। 
সর্বসম্প্রদায়ের প্রতি সমদুষ্টির নীতি অন্থুরণ করতে গিয়ে অশোক সংখ্যাগুরু 
ত্রাহ্মণা সমীজের বিরাগভাঁজন হয়েছিলেন; কিন্ত আকবর প্রভাবশালী মুসলিম 
সম্প্রদায়ের অসন্তোষ সত্বেও সংখ্যাগুরু হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য 
লাভে সমর্থ হয়েছিলেন। ফলে মৌর্ধসামাজ্য অশোকের তিরোধাঁনের পর 
অত্যন্নকালের মধ্যে বিনষ্ট হয়ে গেল। আর, মোগলসামাঁজ্য আকবরের 
পরেও দীর্ঘকাল স্থারী হয়েছিল। কিন্তু ওঁরঙ্গজীব বখন আকবরের নীতি 
ত্যাগ করে সংখ্যাগুরু হিন্দু্প্রদায়ের সদিচ্ছাজাত আশুগত্য থেকে বঞ্চিত 
হলেন তখনই স্ুচিরপ্রতিষ্ঠিত মোগলসাষাজ্যের বিনাশের হুচন! হল। 


মুখ্য প্রমাণপঞজী 
অনুশাসনাবলী 


১ চারুচন্ত্র বন ও ললিতমোহন কর, অশৌক অন্থুশীসন ১৯১৫ : 
মূলপাঠ, সংস্কত ও বাংল! অন্থ্বাদ, এবং চীকা। 


২ রামাবতার শর্মা, দিযহহি গযহ্বয: ১৯১৫ : যুলপাঠ, এবং 
হম্ধত ও ইংরেজি অম্বাঁদ। 
৩ দেবদত্ত রামরুষ্জ ভাগারকর ও স্থরেন্্রনাথ ম্ুমদার, 


[05011000275 ০6 4১015, (কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ) ১৯২০ : শুধু 
যূলপাঠ। 


৪ গোৌরীশংকর হীরার্টাদ ওঝা ও শ্থামন্ুন্দরদাস, জ্সহীক্ধ জী 
অলবিনিআা ১৯২৩: যূলপাঠ, এবং সংস্কত ও হিন্দী অনুবাদ"! 

৫ 1, 0, /০০105:, 50851066500 01955815 (পঞ্জাব 
বিশ্ববিষ্ভালয় ) দুই খণ্ড ১৯২৪ : মূলপাঠ ও টাকা। 


৬:12, 17010901))1250710610109 01 49088 (05 1১1. 
প্রথম থও) ১৯২৫ : মূলপাঠ, ইংরেজি অস্থবাদ ও আলোচনা । 


৭ বেণীমাধৰ বড়ুয়া, [17501100005 ০01 49018 ( কলকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় ) দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৪৩ : ইংরেজি অনুবাদ ও ব্যাখ্যা | 


অশোকবিষয়ক গ্রন্থ 
ইংরেজি 
১, ৬. 8, 90010), 5012 (6165 01 [11019 59089 ) 


১৯০১, দ্বিতীয় সং ১৯০৯, তৃতীয় সং ১৯২০। 
২]. এ. 015000911) 25015 (06010585 0110015 51169 ) 
১৯১৫) দ্বিতীয় সং ১৯২৬, তৃতীয় সং ১৯২৮। 


৩ দেবদত্ত রামরুষ্ণ তাণ্ডারকর, 58০19 (কলকাতা বিশ্ব- 
বিষ্তালয় ) ১৯২৫, দ্বিতীয় সং ১৯৩২ । 


৪ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়। 25048 (08615 1,5000165 )। 


€ বেণীমাধব বড়ুয়া, 49015. 200 [215 10500100925 ১৯৪৬ । 

/ 
বাংল! 

১ কৃষ্ণবিহারী সেন, অশোকচরিত ১৮৯২, তৃতীয় সং ১৯১০। 

চারুচন্ত্র বসু, অশোক বা প্রিয়দর্শী ১৯১১। 
৩ স্থরেন্ত্রনাথ সেন, অশোক (কলকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় ) ১৯৪০। 
ইতিহাসগ্রন্ছে অশোৌকবিষয়ক অধ্যায় 
ইংরেজি 

১ রমেশচঙ্্র দর্ত। 1715605 01 01৮11158102 10 1201606 
[701% ১৮৮৮-৯০, দ্বিতীয় সং ১৮৯৩, ১৯০৮ সং দ্বিতীয় খণ্ড: অধ্যায় ৭। 

২ 1, ৬৬, 17055 108৮105, 130001719 [17012 (50015 ০01 
ব2010205 5610165 ) ১৯০৩ : অধ্যায় ১৫। 

৩ ৬, 4৬ 320105 058115 1715005 0£ [15012 ১৯০৪, দ্বিতীয় 
সং ১৯০৮, তৃতীয় সং ১৯১৪, চতুর্থ সং ১৯২৪ : অধ্যায় ৬-৭। 

8 ৬. 4 507100) 00:00910 1115001% 01 10017 ১৯১৯৯, 
দ্বিতীয় সং ১৯২৩ : পৃ ৯৩-১১৬। 

৫. চা, ৬৬, 00701725) 0০700011089 1215601%01 10019 
প্রথম খণ্ড ১৯২২ : অধ্যায় ২০। 

৬ হেমচজ্র রায়চৌধুরী, চ0116108]17150015 01 4201601 
[7:01 (কলকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় ) ১৯২৩, দ্বিতীয় সং ১৯২৭, তৃতীয় 
সং ১৯৩৯, চতুর্থ সং ১৯৩৮ : পৃ ২৪৮-২৮৮। 

৭. ঢা, 0, চ0022012091352105 05005 91 850821 ১৯২৫ : 
অধ্যায় ১৬-১৯। 

৮], 11909 08277001085 91009 1215605০015 


১৯৩৪ : অধ্যায় ৪। 
৯ শীহাররঞজজন রায়, 21920155500 30089 4 ( কলকাতা 


বিশ্ববিস্তালয় ) ১৯৪৫ : অধ্যায় ১-৮। 
অগ্ঠান্ উপাদানের উল্লেখ নির্দেশিকাঁর প্রামাণিক" বিভাগে ভ্রষ্টব্য। 


নির্দেশিকা 


এঁতিহাসিক 


অংতিকিন ১৩ 

ধতিয়োক ১২ 
অজা তখক্র ৩৭,১১১৩৭১৮৭ 
অমোঘবর্ষ ৪৭ 
অলিকম্ুদর্র ১৩ 
অশোক ৮,১০১১৬)২৮১৫৪) ৫৫১৮৮ 
অশোকচরিত্র ৯৮ 
অস্ত্ুব ২১৬,৯১০ 
আকবব ৬৬-৭১)৯০৮১১০৯ 
আঙ্গিরস, ঘোর ৩৪ 
আর্ধ-দিগৃব্জিয় ১ 
আলেকজাগ্ডার ৪-৮১১০)১১ ৪১১৫, 

১৮২২ 
আলেকজা গার, করিগ্- 
বা এপিরাস-রাজ ১৩ 
আসিরীয় শক্তি ২ 
ইসিও ৪১ 
এনটিগোনস ৬ 
এনটিগোনস গোনেটস ১৩ 
চা 


এনটিয়োকস থিয়স ১২১৪২ 
ওরঙ্গজীব ৫৭,৫৮)৬৬-৭০,১০৯ 
কনিষ্ক ২০১৪৬১৫৭ 
কনফ্যুসিয়াস ১ 
কন্ুষ (080705989 ) ১২১১৪ 
কলিঙ্গব্জয় ৯-১২১১৫-১৮,২৪,৩৭- 
৪০,৫৩,৭৯,৯৩,১০৬ 

কাত্যায়ন ৮৮৮৯ 
কালিদাস ২১,২২,২৮ 
কুমারগুপ্ত মহেন্জ্রাদিত্য ২৮,৪৭ 
কুমারপাল ৪৭,৪৮ 
কুমারিলতট্ু ৮৭ 
কুরুষ, (05105 ) ১-৩,৬১৭,১০১১৬ 
কুল্ুকতট ৮৯ 
কুষাণ, রাজবংশ ৪৬১৫৭ 
কষণ, দেবকী পুত্র বাস্থদেৰ ৩৪,৫৯,৯৩ 
কৌটিল্য ১০,২১ 
ক্লাইস্থিনিস ১,৪ 

ংফুৎসে (092190109) ১ 


১১৪ 


খারবেল ৪৭ 

খয়ার্ষ। (509565 ) ১৪ 
ওুপ্তযুগ ২৮,৪৬১৪৮ 
গোসাল মংখলিপুত্ত ৫৯ 


গৌতমবুদ্ধ ১৩,৯১,২৩,২৮১২৯৩৬, 


৩৭১৪৫)৫৩১৫৭,৫৯১৬৮) ৭৯১৮৪ 
-৮৭১৯০১৯৬১৯৮ 

গৌতমীপুত্র সাতবাহন ২৫ 

ঘোর আঙ্গিরস ৩৪ 


চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমীদিত্য ২১১২৭১২৮১৪৬) 


£৮,৫৬,৮২ 

চক্ত্রগুপ্ত মৌর্য ৭,৮,১০১১৬,৬৮,৭০, 
৭৯,৮০১৮৪১৮৫ 

চেত, রাজবংশ ৪৭ 

চৌলুক্য, রাজবংশ ৪৭ 

জনক ৮৩ 

জনমেজয় ৮৩ 

জয়দেব ২৩,৩৬১৯৮ 

জরতুক্ট্ী (20:95969£ ) ১ 

জলৌক মৌর্য ৭৬ 

জিনসেনাচার্যা ৪৭ 

জৈম্ু-ল্‌ আবিদ্দিন ৬৯ 

টলেমি ৬ 

টলেমি ফিলাডেলফস ১২ 


ধর্মবিজয়ী অশোঁক 


তিস্স ৮৮ 

তুলময় ৯২ 

দশরথ মৌর্য ৭৭১৮৮ 

দারয়বৌষ, (1091105 ) ১,৩,৪,৬, 
৭১০, ১৫ 

দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ৩৪,৫৯,৯৩ 

দেবদত্ত ৪৫১৮৭ 

পতগ্লি ২৪ 

পবাক্রমাস্ক, সমুদ্রপ্তপ্ত ২৯,২২,২৫, 
২৮,৪৭)৫৬ 

পবীক্ষিৎ ৮৩ 

পাল, বাজবংশ ৪৬,৫৭ 

পুরু ২২ 

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ২৩-২৫,৭৭),৭৮১৮১) 
১০৫ 

পেবিক্লিস ৪,৫ 

পেশোয়া ১০৮ 

পোপ ১০১ 

প্রতীকরবধন ৫৭ 

ফ] হিয়ান ২৮১৪৮ 

ফিলিপ ৪,৫১৮ 

বদাউনী ৯০৮ 

বধমান মহাবীর ১,৫৯ 

বাসুদেব কষ» ৩৪,৫৯,৯৩ 


বিক্রমাদিত্য, চন্ত্রপ্তপ্ত ২১,২৭,২৮, 


৪৬,৪৮,৫৬,৮২ 
বিনুসাঁর মৌর্য ৮,৭৮,৭৯ 
বিশ্বিপার ৩,৭,৯-১১ 
বীরসেন মৌর্য ৭৬,৭৭ 
বুদ্ধ দ্র গৌতমবুদ্ 
বুজিসংঘ ৩৭ 
বুহদ্রথ মৌর্য ২৩,৭৭,৮০ 
ভোসলা, রাজবংশ ১০৮ 
মংখলিপুত্ত গোসাল ৫৯ 
মগ, গস ১৩ 
মরাঠা ১০৭ 
মহাবীর বধ মান ১,৫৯ 
মহেন্দ্রাদিত্য, কুমারগুপ্ত ৪৭ 
মেগাসথিনিস ৫৯ 
মোগলসাম্রাজ্য ৬৯,১০৯ 
মৌর্যরাজগণ 
অশোক ৮,১০ ইত্যাদি 
চন্ত্রগুপ্ত ৭,৮ ইত্যাদি 
দশরথ ৭৭,১৮৮ 
বিন্দুসার ৮,৭৮,৭৯ 
বীরসেন ৭৬,৭৭ 
বৃহৃদ্রথ ২৩,৭৭১৮০ 
পালিশুক ৭৭,৯০)৯১ 


নির্দেশিকা ১১৫ 


সম্প্রতি ৯০ 
? সুভাগসেন ৭৭ 
মৌর্য, রাজবংশ ৮৮ 
মৌর্ধযুগ ৪৭,৭৫ 
যবন ১৫,১৬,১৯,২৩) ৪২১৭৮ 
বাজবংশ 
কুষাণ ৪৬১৫৭ 
চেত ৪৭ 
চৌলুক্য ৪৭ 
পাল ৪৬১৫৭ 
ভোসলা ১০৮ 
রাষ্ট্রকুট ৪৭ 
্ুঙ্গ ২৪-২৬,১০৮ 
সাতবাহন ২৫১২৬ 
হখামনিশীয় ২ 
বাজ্যবধন ৫৭ 
রাজ্যশ্রী ৫৭ 
রাষ্্রকূট, রাজবংশ ৪৭ 
লাওৎসে ১ 
লিচ্ছবি ৭ 
শংকরাচার্ধ ৮৭ 
শাতকণি সাঁতবাহন ২৫ 
শার্লেম] ৮২ 
শালিশুক মৌর্য ৭৭১৯০,৯১ 


১১৬ ধর্মবিজয়ী অশোক 


শাজাহান ১০৯ সেলুকস ৬-৮৮৫ 
শিবাঁজী ৬৯,১০৭,১০৮ সোলোন ১১৪ 
শুঙ্গ, রাজবংশ ২৪-২৬,১০৮ হখামনিসীয়, রাজবংশ ২ 
শের শাহ ৬৯ হর্ষবর্ধন ২০১,৪৬,৪৮,৫৭)৬৫১৭৯১৮৭, 
সমুদ্রগুপ্ত পরাক্রমাঙ্ক ২১,২২,২৫১২৮, ৯০৭ 
৪৭,৫৬ হাঁরুন অল রসিদ ৮২ 
সম্প্রীতি মৌর্য ৯০ ছিউএগ্ৃসাঙ ৪৮,৪৯,৬৫)৮৭ 
সাতবাহন, রাজবংশ ২৫১২৬ হেমচন্্র রী ৪৮ 


সুভীগসেন ( মৌর্য?) ৭৭ 


ভৌগোলিক 
অঙ্গ ৭৯-১১ এপিরাস ১৩-১৫১১৭ 
অটবীবাজ্য ৪০ এশিয়। ১০৪) ১০৭ 
অযোধ্যা ১০৬ এশিয়া মাইনর ২,৬ 
আরব ৮২ কবিদ্ক ১৩ 
আর্ধাবত ২১ কলিঙ্গ ৮৯,২০১৪৭,৭৭,৭৮ 
আসিবীযা ২ কান্দাহার ৭ 
ইজিযান সাগর ২ কাবুল ২,৩,৭ 
ইতাঁলি ১৭ কাবুল নদী ২ 
ইরীন ১,২-৬,৮১১৪)১৫১১৮ কামরূপ ৯ 
উজ্জয়িনী ৭৮ কার্থেজ ১৭ 


এথেনৃস্‌ ১১৪১৫ কাশ্মীর ৯,৬৯,৭৬১৭৭ 


নির্দেশিকা ১১৭ 


কেরল, কেরলপুত্র (চের) ৮১২,১০৪ পঞ্জাৰ ৬,৭,১৫,১৭ 


কোশল ৬৫ 

গম্ধীর ৩,৫,৭৬,৭৭ 
শয়া ৬৩ 

গুজরাট ৪৭ 

গ্রীস ২-৯,১৪,১৮,১৯ 
চিতোর ১০৬ 
চীনবর্ষ ১৮৩ 

চেব (কেরলপুজ) ৮১২,১০৪ 
চোল ৮১১২১৪২১১০৪ 
তক্ষশীল1! ৭৮ 
তার্জোব ১২ 
তাত্রপর্ণী ৮৯,১২-১৪,১০৪ 
তিন্নেতিলি ১২ 
তিব্বত ৮৩ 

তুকি ১৮ 

তোসলা ৭৮ 
ত্রিচিনপল্লী ১২ 
ব্রিবাঙ্কুর ১২ 

থেসপ ৩,১৪ 
দক্ষিণাপথ ২১,২৫ 
ফৌলি ৪০ 
নাগাজু নি পর্বত ৭৭ 
পঞ্চাল ১০৬ 


পাটলিপুত্র ১৯,২৩,৭৬,৯৯,১০৫,১০৬ 

পাণ্ড ৮১১২১৪২১৪৭১১০৪ 

পারসীক সাম্রাজ্য ৩৫ 

পারুহ্য ৫৭,১০৪ 

পোশোষাব ৩ 

ববাবপ পৰত ৬৩ 

বাবিলন ৫ 

বালুচিস্থান ৭ 

বিদর্ভ ৭৭ 

বিপাশা ৫১৭,৮,১৪,১৬ 

বদ্ধগয়া ৬৮ 

বৈশালী ৩৭ 

বঙ্গ (দেশ) ৮৩ 

তাগলপুর ৯ 

ভাবর ৮৮ 

ভানতবর্ষ ২,৯৯,১০৪,১০৬,১০৭ 

ভাবন্ৃত্ত ২৪,২৫ 

মগধ ৩,৫,৭,৮,১৫)৯৬)১৩৭,৪৭,৬৫, 
১০৫. 

মুর ৫৯১,১০৬ 

মধ্যমিকা ১০৬ 

মহিষুর ৮,৯,১৩,১৪ 

মহেজ্জর ( পর্বত ) ২১ 


১১৮ ধর্মবিজয়ী অশোক 


মাকিদন ৩,৪,৬-৯,১৩-১৬ রোহিলখণ্ড ১০৬ 

মান্রা ১২ লুম্বিনী ৭৯ 

মালাবার ১২ সত্যপুত্র ৮,১ 

মিসর ২,৫,৬,৮৯,৯২-১৪,১৮,১০৪, সাইরিনি ২,৫১৬১৮,১৩-১৫,১৭ 
১০৬ সাঁকেত ১০৬ 

মুঙ্গের * সারনাথ ৯১ 

যবনদেশ ৪৮ সিংহল ৮,১২,৮৩,৮৮,১০৪ 

যবনমগ্ডল ১০৬ সিরিয়া ১২,১৮,১০৪১১০৬ 

যমুনা ৫৯ সিদ্ধুদেশ ৩,৫,৭,১৫,১৭ 

রাওলপিপ্ডি ৩ সিনুনদ ৪ 

রোম ১৭ হিরাট ৭-৯,১৩-১৬ 

প্রামাণিক 

অন্ুশাসনপর্ব ২৬১২৭ ছাঁন্দোগ্য ৩৩-৩৬,৯৮ 

অযোধ্যাকাণ্ড ৮৫ মুণ্ক ৯৮ 

অর্থশীন্ ১০,২১ ওয়েলস্‌, এইচ. জি, ৮১৮২ 

আঙ্গিরস, ঘোর ৩৪ কালিদাস ২১,২২১২৮ 

আদিপব ৮৮ কুরুকভ্ট ৮৯ 

ই্ডিকা ৫৯ কৃষ্ণ, দেবকীপুত্র বাজদেব ৩৪,৫৯ 

ইৎসিউ ৪১ কৌটিল্য ১০,২১ 

উষ্ববৃত্ত্যাখ্যান ২৮ গিরিলিপি (অন্থশীসন ) 


উপনিষদ ২৮১৩৩১৩৫১৪৫১৯৯ 


প্রথম ২২,৩৬১৪৪,৯৯ 


নির্দেশিকা 


দ্বিতীয় ১২,৪২১৪৩ 

দ্বিতীয় বিশেষ ৪০ 

দ্বিতীয় ক্ষুদ্র ৬৪ 

তৃতীয় ৪৪ 

চতুর্থ ২৯,৩৮,৪৩,১০০ 

পঞ্চম ৬৪ 

ষষ্ঠ ৪২ 

দ্বাদশ ৬১,৬৩,৮৯ 

ত্রয়োদশ ১২১১৯১২০১৩৯১৪০ 
গা্গীসংহিতা। ৭৭) ৯০ 
গীতগোবিন্দ ৯৪ 
গীতা! ৩৪-৩৭১৪৬,৪৭১৬০১৯২-৯৪১৯৯ 
গুহালিপি ৮৮ 
ঘোর আঙ্গিবস ৩৪ 
ছাঁন্দোগ্য উপনিনদ্‌ ৩৩-৩৬১৯৮ 
জয়দেব ২৩১৩৬১৯৮ 
তিব্বতী চিত্র ৪১ 
দশীবতাব স্তোত্র ২৩,৩৬ 
দিব্যাবদান ৭৮১৮০ 
দীপবংদ ৮৩ 
ধন্মপর্দ ১৬ 
পর্বতলিপি ( অনুশাসন ) 

দ্র গিরিলিপি 

পাঁণিন্চিব্যাকরণ ৮৮ 


১১৯ 


পুরাণ ৮৩,৯০ 
ভাগবত ৮৫১৮৮১৯০৪৯৪ 
মস্ত ৯৪ 
মার্কাণ্ডেষ ৮৮ 
পূর্বাশা ৯২ 
প্রিনসেপ, জেমস ৫৫ 
ফলকলিপি ৮৮ 
ফা হিযান ২৮৪৮ 
ব্দাউনী ১০৮ 
বাতিক, কাত্যায়নরৃত ৮৮৮৯ 
বেদ ৩৫১৩৬৮৯ 
বেণীমাধৰ বড়ুয়া ৩৮ 
ভগবদগীতা দ্র গীতা 
তবিষ্যপর্ব, হবিবংশ ২৪ 
তাগবতপুবাণ ৮৫১৮৮১৯০১৯৪ 
মত্ম্তপুবাণ ৯৪ 
মম্ুসংহিতা! ২৭১৮৪/৮৯১৯০)৯৭ 
মহাপরিনিব্বাণসুত্ত ৮৩ 
মহাবংশ ৮৩ 
মহাবস্কঅবদান ৮৭ 
মহাতাঁরত ২৮১২৯,৮৪১৯০ 
অনুশীসনপর্ব ২৬১২৭ 
আদিপর্ব ৮৮ 
উঞ্চবৃত্ত্যাখ্যান ২৮ 


১২০ ধর্মবিজয়ী অশোক 


শীস্তিপর্ব ২৮১৮৪ শিলালিপি ৫৪,৫৫১৫৮,৬১ 
মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৮৮ শিলাস্তস্ত ৬৭ 
যুণ্ক উপনিষদ্‌ ৯৮ সংযুত্তণিকায় ৮৪ 
মুদ্রারাক্ষস ৮৪ “সাহিত্য” ৫৫,৫৮ 
মেগাসথিনিস ৫৯ স্তস্তলিপি, পঞ্চম ৪৪ 
বছুনাথ সরকার ১০৭, ১০৮ স্মিথ, ভিনসেপ্ট ১,৬৪ 
বঘুবংশ ২১ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮০ 
রবীন্ত্রনাথ ঠাকুব ৫৪,৬৮ হরিবংশ ২৪,১০৫ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার ৬৪,৯১ ভবিষ্যুপর্ব ২৪ 
রাজেন্রলাল মিত্র ৮৭ হিউএন্সাঙউ ৪৮,৪৯,৬৫.৮৭ 
রামায়ণ ৮৫১৯৭ হেমচন্ত্র রাষচৌধুরী ৩৪,৫৯,৬০,৬৪, 

অন্যাধ্যাকাণ্ড ৮৫ ৮১১৮৪১৯৯)৯২১৯৫ 
শীস্তিপর্ব ২৮ 

পারিভাষিক 

অক্রোধ ১৬১১৯ যজ্ঞবিরোধী ২৩-২৬ 
'অধামিক' ৮৪,৮৫,৯০১৯৫,১০৬ রাজ- ১০৩ 
অনারস্ভত ৯৯১১০০ “অপকার' ২০১৩৯ 
অনুশাসন অবতার ৯৪ 

অশোকের ২২-২৮ অবিপশ্চিৎ ৩৫ 

্রাঙ্গণ্য ২৬,২৭ অবিহিংসা ২৯,৪৪৯৬৪ 

মহাভারতীয় ২৬ অবৈর ১৭,১৯ 


নির্দেশিকা 


অস্বমেধ ২৩-২৮১৪৭১,৪৮,১০৫১১০৬ 

অস্ত্র ৮৬১৮৮১৯০১৯৫১৯৭ 

অন্ুরবিজয় ১০১১১১,১৫১১৬১১৯, 
২১১২৭ 

অহিংসা ২২,২৬-২৯,৩৩-৩৭)৪৪ 

আজীবিক ৫৯,৬০,৬৩,৭৯,৮৮,৯৪ 

আত্মপাঁষগুপুভ্ভা ৬১,৬৩,৭০ 

আত্মা ৬৪ 

আনৃণ্য ৪২,৯৮ 

ইবাদৎখানা ৭০ 

ঈশ্বর ৬৪,৯৭ 

ইসলাম ৫৭ 

এস্পারার ১০১ 

কর্ম ৬০৬৪ 

কাশ্প (দ্বিজ ) ২৪,১০৫ 

ক্যাথলিক ৫৬ 

ক্রিয়ালোপ? ৯৭ 

ক্রুসেভ ৫৬ 

ক্ষত্রিয়দপমানমর্দন ২৫ 

ক্ষপণক ৮৯ 

্রীষ্টান ১৮৭০ 

গাজী ৫৬ 

“চোর” ৮৫১৯০ 

জয়চক্র ৭ 


১২১ 


জয়চক্রপ্রবতণ্ন ১১ 
জিন্দাপীর ৬৭ 
জীবনযজ্ঞ ৩৪৩৫ 
জেহার্দ ৫৬ 
জৈন ৩৩,৪৬,৪৭,৫৯১৯৪ 
জ্ঞান ৬০১৬৪ 
জ্ঞানযজ্ঞ ৩৫৯৯ 
ডিমোক্রেসি ২,৪ 
দারু-লু-ইসলাম ৫৮৭০ 
দিব্যবূপ ৯৯ 
দীন ইলাহছি ৭০,৭১,১০৯ 
ুষ্টবিক্রান্ত ১৫,১৬,৭৮,১০৬ 
দেবানাং প্রিয় ৮৮,৯০,৯৭ 
দ্বিজ ( কাণ্ঠুপ ) ২৪,১০৫ 
দ্রবাযযজ্ঞ ৩৩,৩৫,৯৯ 
“ধর্ম? ৬৪১৯০১৯১১৯৫ 
ধম 
আজীবিক ৫৯,৬০,৬৩,৭৯১৮৮) 
৯৪ 
ইসলাম ৫৭ 
্রীষ্ঠান ১৮, ৭০ 
জেন ৩৩,৪৬,৪৭,৫৯,৯৪ 
দীন ইলাঁছি ৭০১৭১,১০৯ 
নিগ্রন্থ ৫৯ 


১২২ ধর্মবিজ্য়ী অশোক 


বৈষ্ণব ৩৩:৮৬ 
বৌদ্ধ ১৮,৩৩,৫৬-৬০,৯৪ 
ব্রাহ্মণ্য ২৫,৫৯,৬০ 
ভাগবত ৩৩,৩৪)৪৬১৫৬১৫৯) 
৬০১৯১ 
শাক্ত ৮৬ 
শৈৰ ৫৬,৫৭,৮৬ 
সৌর ৫৩১৫৭ 
ধর্মঘোষ ৩৮ 
ধর্মচক্রপ্রবত ন ১১ 
ধর্মদূত ১১ 
ধর্মবাদী ৯০১৯১,১০৬ 
ধর্মবিজয় ১১-১৩,১৭-২২,২৬,২৯, 
৩৭,৩৮,৯০,১০১,১০৬ 
ধর্মবৃদ্ধি ৬৪ 
ধর্মমহামাত্র ৬২,৬৫১৭৯,১০০-১০২ 
ধর্মযাত্রা ২৮১৩৮ 
ধর্মপিপি ১২১১৩১৭৯১০৩ 
ধর্মসমবায় ৬৫,৭১,১০২ 
ধর্নসাম্রাজ্য ১৪,১৫১১৭ 
ধর্মামুশীঘন ১৩১১৮১১০০ 
নাস্তিক ৮৫১৯৭ 
নির্বাণ ৫৯১৬৪ 
নিগ্রন্থ ৫৯ 


পরপাবগ্গর্থা ৬৯১১,৬৩,৭ৎ 
পরিভৰ” ৭৮ 
“পরিভোগ” ১৩ 

পাষণ্ড ৬১১৮৯ 

পাঁষণ্ভী, পাঁষগুস্থ ৮৯.৯৫১৯৭১১০ 
পুনর্জন্ম ৬৪ 

পুরুষযজ্ঞ ৩৪ 

“পূজা” ৬১১৮৯ 

পোরাণা পকিতী ৩৪১৭১ 
প্রতান্ত ১৩,১৯১২০ 
গ্রাণারস্ত ৪৩১৪৪ 
'গ্রীতিরস” ১৩ 
প্রোটেষ্টাণ্ট ৫৬ 

বচগ্তপ্তি ৩১ 

বচভূমিক ৬২ 
বন্ধনমোক্ষ ৪১ 

“বলি” ৭৯ 

“বিজয়” ১২ 

বিধিযজ্ঞ ৯৮ 
বিমানদসনা ২৯ 
বিহারযাত্রা ২৮১৩৮,৪৩ 
বিহিংসা ২৮,২৯১৪৩ 
বৃথামাংস ২৭ 

বৃবল ৮৪১৮৫,৯০১৯৫১৯৭ 


নির্ষেশিকা রর 


বৈষ্ৰ ৩৩,৮৬ 

বোধিবট ৬৮ 

বৌদ্ধ ১৮১৩৩১,৫৬-৬০,৯৪ 
ব্রহ্ম ৬৪,৮৬ 

ব্রাহ্মণ।দর্শন ৯৭ 
ব্রাঙ্গণ্যধর্ম ২৫,৫৯৬ ০ 
তক্তি ৬০১৬৪ 

ততত্তিঃ ৬১ 

ভাগ” ৭৯ 

ভাগব5 ৩৩১৩৪;৪৬১৫৬১৫৯,৬০১৯১ 
ভিক্ষ ৪৫ 

ভিক্ষাবেশ ৬৫,৬৭ 

ভিক্ষত্র5 ৪১,৯৩,৯৪ 
ভূতবিহিংসা ৪8 
ভেবীঘোষ ৩৮ 

মংগল, মঙ্গল ৭১,৯৭ 
মহামাত্র ৬৫,৭৮ 

মহান্সুৰ ৮৮ 

মুসলমান ১০৮,১০৯ 

মূর্খ ” ৮৮৯৫ 

যোক্ষ ৬৪ 

মোহাত্না ৯০১৯৫১১০১১১০৬ 
যুগদোষছুরাচার ১৫১১৬৯১০৬ 
যুদ্ধহুর্মদ ১৫,৭৮,১০৬ 


যোগ ৬০ 
রাজচক্রবতী ৯ 
রাজাঙ্ছশাসন ১০৩ 
রাজ.ক ৭৯,৯০০ 
বাষ্ট্সাআাজ্য ১৫১১৭ 
শরশকা বিজয় ১৯১২১১৩৭ 
শহীদ ৫৬ 
শাক্ত ৮৬ 
শীক্যতিক্ষু ৮৯ 
শান্তিদূত ১৪ 
শর ১০৮ 
শুদ্রপ্রায় ৮৩-৮৫৪৯০+৯৫১১০৮ 
শব্রযোনি ৮৩ 
শৈৰ ৫৬,৫৭১৮৬ 
শ্রবণ ৬৩১,৭৯,১০১ 
সংখ 

বুজি ৩৭ 

বৌদ্ধ ৪১১৪৫,৫৯১৮৮১৯৪ 
সংঘশরণ *৩ 
ফ্ত্যবচন ৩৪৬৪ 
সত্যাগ্রহ ৩৪ 
সন্ধর্ম ৫৯ 


সমবায় ৬২,৬৫,৬৬,৭০১৯৫ 


সর্বভূতবিহিংসা ৩৯ 


১২৪ 


সর্বরাজোচ্ছেত্তা ২১ 
“সার” ৯০ 

সারধর্ম ৯০ 

সারবৃদ্ধি ৬১-৬৩১৭০ 
সাংখ্য ৬০ 

সুরদ্ধিষ ৮৫,৮৮১৯৭ 


অতিদ[নপরায়ণতা ৭৯ 
অনালন্ত ৬৭১৭০ 
অনুশোচনা ৩৭ 
অপক্ষপাত ১০১ 
অবধ্যনীতি ৪৪১৪৯ 
অবৈদিক ধর্ম ৬০ 
অব্রাঙ্গণ্য ধর্ম ৬০ 
অঙ্জুন ৩৭১৯৩,৯৪ 
আছুষ্টানিকতা ৭১ 
আমিষত্যাগ ২৩,৪৩ 
আমিষভোজন ৪৩১৪৫১৪৮ 
ইতিহাসরচনা ৬৭১৭০ 
খজুতা ৩৪ 

এঁক্য (ভারতীয়) ১০৭ 


ধর্মবিজয়ী অশোক 


স্থুলহ-ই-কুল ৭০১১০৯ 
সৌর €৬৫৭ 

স্তস্ত ৬৮ 

ন্তপ ২৪১২৫১৬৮ 
ক্্রধ্যক্ষমহামাব্র ৬২ 
স্থবির ৭৯ 


বিবিধ 


একা, রাষ্ট্রীয় ৯-১১১,১০৬,১০৭ . 

কারাগার ৪১ 

কুপখনন ১৩,৭৭৯ 

কোরান ১০৮১১০৯ 

ক্রিয়াময় যজ্ঞ ৩৩ 

ক্ষত্রিয় ৮৩১৯০৮ 

ক্ষানত্র আদর্শ ২২ 

ক্ষাত্র ধর্ম ৯৩ 

গ্রীক (যবন) ৪২ 

চণ্ডাল ২৮ 

চন্দ্র ৫৭ 

চারিত্রনীতি ৩৪১৩৫,৩৭১৬ ৪,৬৬১ ৭১, 
৯৫১৯৭১৯৮ 


চিকিৎসা (মানুষ ও পশুর ) ১৩, 


নির্দেশিকা 


১৮১৪২১৭৯ 

জীবহত্যা ( যজ্ঞার্থে ) ২৬,২৯,৩৩, 
৩৭১৪৩১৪৪১৪৫১৪৯,৯৮১১০ ০ 

জীবহিংসা (আহারাদির জন্য) ৩৯, 
৪৩১৪৯ 

তপস্তা ৩৪ 

দক্ষিণা ( যজব ) ৩৪ 

দববেশ ৬৭ 

দন ৩৭ 


দাস ৬৪ 


৬ 

দিগৃবিক্তয ৬,১৯-১২,১৯)২১১৩৭, 
৪৮১৮০ 

দিগৃব্জিয় ( রঘুর ) ২১ 

ছুষ্ঠামাত্য ৭৮ 

ধর্নকানত। ৩৭ 

ধর্নদৃন্দ ৫৬ 

ধর্মনীতি ৩৩,৩৭)৪৬,৫৪ 

ধর্মবুদ্ধ ৫৬ 

ধর্মরক্ষা ১০০ 

ধর্মসংগ্রাম ৮৬ 

ধ্মসংস্কার ৩৩,৩৭)৪৯ 

নগরশাসনতন্ত্র ১ 

নারায়ণ ৫৭ 


নিরামিষভোজন ২৬,১০৪ 


৯২৫ 


পরধর্ম ৯২ 

পরধর্মশুশ্রীধা ১২ 
পরধর্মসহিষুটতা ৬৪,৮৩৬ 
পর্তগান্রে ৬৭ 
পশ্ডচিকিৎসা ১৩,১৮,৪২,৭৯ 
পশুবলি ৪৯ 
প্রজীতান্ত্রিক আদশ ৪ 
প্রজাবাৎসল্য ৬৮-৭০১১০৪ 
প্রজান্বা তস্ত্্য ৪ 

প্রাকৃত ভাষা ১৯২,১০৩ 
প্রাণদণ্ড ৪১৪৫ 

বধদও ৪৯ 

বর্ণাশ্রম ৯৩১৯৪১৯৭ 
বশ্রুত ৭* 

বাকৃসংযম ৬১-৬৩ 
বিশ্ববিজয় ৩,৪,৮-১১১১৭ 
বিশ্বমৈত্রী ৩৪১১১ 
বিশ্বসাম্রাজ্য ১১ 

বিষুণ ৯৪ 

বুদ্ধচরিত্র ৯৮ 

বুদ্ধশরণ ৯৩ 

বৃক্ষরোপণ ১০ 
বেদনিন্দা ৯৯ 
বেদামুমত ধর্ম ১০৯ 


১৬ 


বেদবিরোধী ধর্ম ৩৩৩৫,৬০ 

বেদমার্গী ৩৫,৮১,৯১ 

ব্রাহ্মণ ৬৩,৭৯১৯৫১১০১১১০৩১৯০৭- 
১০৯ 

ব্রাহ্মণ্য আদশ ২২ 

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ২৫,৫৯,৬০ 

ব্রাঙ্মণ্য সমাজ ২২-২৬ 

লাতৃকলহ ৭৭ 

ল্রাতৃনিধন ৬৭ 

মযুরহত্যা (আহারার্থে) ৩৮ 

মহেন্দ্রনাথ ২১ 

মাংসাহার ৪৩ 

মুগহত্যা ( আহারার্ধে ) ৩৮১৩৯ 

মুগয়া ২৭১৩৮১৪৩ 

মৃত্যুদণ্ড ৪৯ 

যজ্ঞ ৯৭ 

বজ্ঞ, পশুধাতমূলক ২৩,২৪১৪৫,৯৮ 

যজ্ঞনিন্দা ২৮১৯৮১৯৯ 

যক্ঞবিমুখ ধর্মনীতি ১*৫ 

যজ্জবিরোধিতা ৩৫. 

যুদ্ধ রাজ্যবিস্তারমূলক ৪ ০১৪৫১৮০ 
রাজারক্ষামূলক ৪০১৪৫,৮০ 


ধর্মবিজয়ী অশোক 


ুদ্ধবিমুখতা ৭৯,৯*,১০৫ 
ুদ্ধবিমুখ রাজনীতি ১০৫ 
রঘু ২১,২২ 

রাজনীতি ( অশোকের ) ৪৬ 
রাজধর্ম ৪১১৮৬১৬৮,৬৯,৯৩ 
রাজপথ ৭৬ 

রাজমহানস ৩৯ 
রাজ্যাতিষেক ৬৭ 
রামকষ ৪ 

রাষ্ট্রধর্ম ৫৬৬৯ 

রাষ্ট্রবিপ্লৰ ৮১১১০৭ 

রাষ্ট্রীয় প্ক্য ৯-১১,১০৬,১০৭ 
শিব ৫৭ 

শিল্পরচনা ৬৮,৭০ 
সংস্কারপন্থী ১০৩ 

সংস্কৃত ১৭৩ 
সর্বধর্মসহিষুণতা ১০৮ 
সাম্রাজ্যিক আদর্শ 3,৫ 
সুর্য ৫€৭ 

সেনাদল ৮০ 

স্বধর্ম ৯২-৯৪,৯৬ 


₹শোধন 


অভীষ্ট পাঠগুলি পৃষ্ঠা- ও পংক্তি-ক্রমে নিয়ে দেওযা গেল। 


১৯ আর ইরানে 'জবথুষ্ট্ 
১।শেমষ স্বীয় “বাহুবলে, 
৬১২ “এশিয়া” মাইনব থেকে 
৬১৩ 'এনটিগোনসের? ভাগে মাকিদন 
৭শেষ যবনসাআজ্যেব “পুর্ব” সীমা 
১০1৩ খণ্ড ছিন্ন “বিক্ষিপ্ত 
১৪১০  দারয়বৌষ পুত্র 'খ অ়ার্ধাঃ 
১৬১২ £তাবতবর্ষ দিয়েছিল 
১৬1২৯১২৪ “ধম্মপদ” 
৩৪।১৮ “উপনিষদের" পুরুষযজ্জের 
৪৭|শেষ “বহু যুদ্ধ বিএরছে 
৫৬1১০ 'যুরোপের' ইতিহাসে 
৫৬1১৫ যুরোপের” ধর্মদ্বান্দের 
৫৯১৭  'মধুরা” প্রভৃতি স্কানে 
৬০৯ ব্রাঙ্মণ্য' ধর্মের 
৬৯৭ াস্তীয় ধর্মে 
৬৯৯৩ প্রচারলিগ্,» বৌদ্ধসস্রা 
৯১ ফুটনোট ২য় সং "পৃ ৫-৬ 


